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মুদ্রাকর 2 

শ্ীতুকুমার ঘোষ 

নিউ বৈশাখী প্রেস 

৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন 
কলকাতা-্পিত 


অশোককুমার সরকার 
মণীন্দ্রনাথ সেন 
গৌরাঙ্গ সুন্দর চৌধুরী 
স্থবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধাক়, 
কীচ খাম্পা 

বন্ধু জয়াল 

কেদার সিং 

আজ্াীবা 

পেম্বা নরবু 

পাসাং ফটার 

কারমা 

এবং অন্য সবাই 


ধারা "জায়গা বানানে কো লিয়ে, 
এব যধোই 


হিমলোকে চলে গেছেন । 


শেরপারা মৃত্যু মানে না। 

কেউ ইহলোক ত্যাগ করে গেলে 
ওরা বলে 

সাথীদের জন্ তাবুর জায়গা বানাতে 
উপরে চলে গেছে। 


বর্ণালীর প্রকাশনায় 

ধ্রুব মর্জমদারের আরো বই হ 
সো মাভাং (মানস সবোবর ) 
সাংবাদিকের সংবাদ 


অশান্ত আসাম বিক্ষুন্ধ পুর্বাঞ্ছাল 


শপ পপ সপসপাপপা পপপশপপপীপ এপ পপ সপ সাপ ই পণ পপ পাস পপ সপ সী শাসন টপিক জজ 


মহাত্মা গান্ধীর হযোগ্য শিল্া। শ্রমতী মীরা বেন তীর জন্মভূষি অস্ট্রিয়ায় নবহই 
বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। মীরা বেন ছিলেন নিধেদিতা, আগুরুজ 
প্রভৃতির কনিষ্ঠতমা। পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় যে তার ভারতের কথা মনে 
পড়বে সেটাই শ্বাভাবিক। কিন্তু মারা বেনের শেষ-ইচ্ছায় সেই ভারতবর্ষ এসে 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে হিমালয়ে! মীরা বেন তার অভি সংক্ষিপ্ধ শেষ-মিনতিতে 
বলেছেন, হিমালয়ের পরিবেশট। রক্ষা) কর। 

মীরা বেনের এই মিনতিটা ষে কতো গুরুত্বপূর্ণ সে-কথা একদিন আমাদের 
অনেক চাখের জলের মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে। গত সিকি শতাবীর মধ্যে 
হিমালয়ের প্রারৃতিক ও সাংস্কাতক পারবেশ এমনভাবে নষ্ট করা হয়েছে যা এর 
আগে পাঠান-মোগল-ফিরিঙ্ষি আমলেও হয়নি । পরিহাসের কথা এই যে, ঠিক 
এই সময়টিতেই আবার হিমালয়কে নিয়ে হৈ-হৈ করা হয়েছে সবচাইতে বেশি । 
পর্তারোহণ, পধটন আরও কতে।। এই হই-চইয়ের মধ্যে একট? কথা আমরা 
বেমালুম ভুলে গেছি-__সেটি হল হিমালরেব পরিবেশ--যেই পারবেশে ভারতবর্ষ 
গডে উঠেছে, যেই পরিবেশ নষ্ট হলে ভারতবর্ষও নষ্ট হবে । সতা কথা এইযে 
হিমালয়ের পরিবেশ বলতে সঠিক কি বোঝায় সে-সম্পর্কেই আমাদের স্পষ্ট কোনো 
ধারণ] *্ই। 

ভিন্দুরা কোনদিনই হিমালয়কে নিছক একটা প্রারুতিক বিশ্মম বলে ধণে 
নেয়শি। হিমালয়কে দেবভূমি করে তুলেছে। অস্ত গাচ হাজার বছরের সাধনা । 
কত সাধক, পষটক, কবি, যাত্রী--্যার যত কিছু আছে সবকিছু দিয়ে-_এই হিমালয় 
গডে উঠেছে । [হহালয়কে আমরা যেমন একটা জড়পদ্দার্থ একে জ্য্যঙ্গকের যুগ 
যুগ সঞ্চিত অট্রহাসিতে পরিণত করেছি, হিমালয়ের কাছ থকে তেমনি আমরা 
পেয়েছিও দুহাত ভরে । ভারতবধ বলতে 'আঙ্গ* আমরা যেটুকু য) বুঝি প্রত্যক্ষ 
অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে তার সবকিছুই এই তিমালফ থেকে প্রধাহিত । হিমালয়ের 
পারবেশ নষ্ট হলে ভারতের অস্থিত্থই বিপন্ন হয়ে পডবে। 

গত পাচ হাজার বছরে ভারতব্ষের ইতিহাসে বিপধয়ক: কত অজশ্র উত্থাপ- 
পতন ঘটেছে, কিস্তু আমাদের 'হমালয়-সাপ্ননা কখনোই তেমনভাবে বিস্ষিত 
ইয়নি। কখনো কোনো জোর য়ার সিং অথব! অন্য কেউ হয়ঠে। ভ্ডমুড় করে 


ঢুকে পড়েছে--হ্িমালর তাদ্দের আপন করে নিয়েছে, তারা হিমালয়স্লাধনার 
সমিধ হয়ে গেছে । হিমালয়ের পরিবেশের উপর প্রথম আক্রমণ শুরু হয় ব্রিটিশ 
মলে) প্রিটিশরং শিকার করে খন গৌরববোধ করতেন । হুবিস্তত ডুন এবং 
করাই এলাকা ছিল চাদের লীলাক্ষের। এই এলাকার যাবতীয় পশুপাখি তারা 
মোটামুটি সাফ করে 'গছেন | হিমালয়ের অরণা সম্পদে হাত দিতে হয়েছে' কেন 
ন' বাম্পীর এঞ্িন চালাবাব জন্ত কাঠের দরকার হয়। আজ যখন বন ও বন্াপ্রাণা 
রক্ষার জন্য সাহেববা খুব উৎসাচ্থের সঙ্গে উদ্ছেশ্গ প্রকাশ করে তখন হালি পায়। 
এতটকৃতেই এতবড় পাপের প্রারশ্চিত্ত হয়ে যাবে তা হতে পারে নাঁ। ব্রিটিশ 
কু কচু প্রাস্তাঘাট ও খুলেছিল, কিন্ধ তেমন কোনো বাণিজাক সম্ভাবনা না থাকায় 
'তার জন্য কোনো তাডা ছিল ন।। ধীরে ম্শ্কে যে কট রেল বা মোটর পথ 
তৈরি হয়েছে তা তিমালয়ের ধান ভাঙবান মতো নয়: 


পঞ্চাশের দখকের মাঝামাঝি সময় পধন্থ মন্দাকিনী উপত্যকায় কেদারষাত্রীর 
ও কালীগঙ্গা উপতাকায় কৈলাসধাক্সরীর সাক্ষাৎ মিল» | দেখে চট করে বোঝা 
যেত পা, কিন্কু এরা ছিল মামাদের পাচ হাজার বছবের স্থ্টিশিল হিমালয়-যাত্রার 
একেবারে শেষের দিককার যাত্রী । পেছন দিক থেকে মোটর রাস্তা ধাবা! করে 
আলছে, মাঝে মাঝে ভিটোনেটবের বিকট আনন়াজ পাহাচ্ডে পাহাডে প্রতি্ধবশিত 
হচ্ছে, কিন্ত সেসন সধে৪ হিমালয়ের বিভিন্ন উপতাকা পথে 'তখনও যাত্রীদের 
পদধবণ শুণতে পাওয়া যেত। 

'ভাগপরই সবকিছু ৭লোট-পালোট হয়ে গেল। উল্গয়ন এল, ধটন এল, আর 
সবশেষে ভীমগর্জনে এল প্রাতরক্ষা। চতুদিকে মোটর রাস্তী ছড়িয়ে পড়লো, 
পুরানো তীথপথ বাতিল হয়ে গেল, চট্টিগুলে' মুখ থুবডে পণ্ডলো, আর তার বদলে 
গজিয়ে উঠলো অজশ্র ছোট টাউনশিপ | বিবিব-ভারতীষ কোলাহলে পাহান্ডী ঝর্ণার 
কলতান চাপা পড়ে গেশ। ছড়িদারকে হটিয়ে দিয়ে এল সরকারী ট্যুরিস্ট 
আফ্পার, নম্র চটিগলাণ বদলে এল ধু হোটেলগওলা। কুড়ি বছর আগেও 
তৃষার-রেখায় পৌছতে হলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অরণাসস্কুল পার্বতাপথ অতিক্রম 
করতে হতো । সেই অরণা এখস উধাও হয়ে গেছে, এখন মোটরে চেপেই তুষার- 
রেখায় পৌচে বাওয়া যায়। আতর এইসব তো রোগের বহির্লক্ষণমাত্র | 


গঙ বছর কুড়ির মধ্যে হিমালয়ের যে কতদুর সধন।শ হয়ে গেছে চেষ্টা করেও 
এখন আমরা তা বুঝতে পারব মাসে ক্ষমতা আমরা হারিয়েছি । পাঁচ হাজার 
বন্থর ধরে গড়ে তোলা একট গৌরবময় এঁতহ্া মাত্রই কুড়ি বছরের মধ্যে একেবারে 
উধাও হয়ে গেল-পুরা তত্ববিদদের একপিন এই সমন্কার সমাধান করতে হবে। 


পুরানো দিনের ধমক, আযোদ-প্রমোদ, শক্ষাবাবস্থা, সমাজব্যবস্থা, সবকিছু নিশ্চিহৎ 
হয়ে গেছে কিংবা! বিকৃত হয়ে বীভস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে । আমাদের ক্ষেত্রে 
যা অনেকদিন ধরে ছুশো বছর আগে ঘটে গেছে, ওধের বেলায় তাই ঘটল মাত্র 


দ”-পনেরে বছবের যধো আমাদের চোখের সামনে-মামাদর গণতান্ত্রিক 
সরকারের তত্বাবধানে । 


হিমালয়ের এই সর্ধনাশ রোধ করা প্রয়োজন একথা সকলেই মুখে বলেন, 
কেউ বিশ্বাস করেন না 1 হিমালয় না পাকলে মামরাও্ড থাকব না এই সহজ 
কথাটির লেশমাত্রও মদি ঘর" বুঝতাম *বে আমাদের আচরণ ভিন্নরকম হতো । 
আযর! নিজেদের এই বলে সাস্তনা দিয়ে থাকি যে যুগের গতি বাধ করা সম্ভব নয়, 
হয়তো সমীচীনও নয় । কিন্ত এর দো কপট 'আছে। আসল কথা এই ষে 
মোটর-রাজ্ত। সম্প্রলারিত করলার সময় তিমালয়ের কথা আমরা ধলা বলেই গণ্য 
কবিনি--?ট' ৬খন নিছক একটা জড প্রতিবন্ধকতা । সাময়িক উদ্গেখ সিগগি। 
কাটাই যখন স চাইতে জরুণী কাজ হরে দাড়ায় ভখন এমনই হয়---ভবিষ্য তটাও 
যে বিপন্ন হত্য় পডছে সেদিকে খেয়াল পাকে না । পাপ ঢাকবাল জন্য শী্রুই হয়তো 
একটা “সেভ হিমালয় সোসাইটি? শ্গাপন করা হবে । 

একদিকে যখন পৃোদ্বামে প্বংসের কাজ চলেছে ঠিক তখনই আবাব হিমালয়কে 
পূর্বগৌপবে করিয়ে 'শয়ে যাবার স্ব দেখা হাল্তকর | মীণা বেন তা জানতেন না 
এমন মনে “রধার কোন কারণ নেই হবু তার অশ্থিম প্রার্থনা-হিমালযের 
পরিবেশ রক্ষা করে! এই প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল। এভে করে আমাদের 
আবার মনে পড়ল যে উত্তরোত্তর দ্কত হণ গতিতে চমালয়েস পরিবেশ নষ্ট হয়ে 
চলেছে | মালা বেন মাবার মনে কবিয়ে দিলেন যে, ভারতের প্রাণ ভিমালয়। 

কেউ কেউ বলতে পারেন দে যাকে ৰাচানো যাবে না তার কথা চিম্তা করে কি 
তবে? এই প্রশ্ন কেবল ঠাকেই শোভা পায় থে চিরতরে হার মেনেছে। 
সাময়িকভাবে পযুদিস্ত হয়েছে বলেহ হিমালয় চির দনের মনো হেবে গেছে এমন 
কথা চিন্তা কা পাপ হয়তো লময় নেবে, ছু-চার-পাচশ বছর তো হিমালয়ের 
চোখের 'নমেষ, কিন্ত হিমালয় আশার একদিন উজ্জ্বলভর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ভাবেই | 
এখানেই কেউ যেম ফস করে বলে না বসেন যে ভাহলে ঠা আর কিছু করলার 
প্রয়োজন রইল *--সব আপদ চুল | ঠিক তা সয়ঃএব্যাপারে আমাদের দিক থেকেও 
কিন্ধ কিছু করবার াছে। আলপন বা আনডেস বা পাষীরে ধা হয়নি হিমালয়ে 
'ভাই হয়েছিল। হিমালয় দেবভাঙ্খ। হয়ে উঠেছিল । সেটি ঘটেছিল অনেকের 
আ.নকদিনের সাপনায় । বুছোবয়সে হিষাপয়তীথে যাবে বলে গৃহস্থ যখন সারাজীবন 
ধরে নিজের গ্রাষের প্রান্তে বসে পাথেয় সঞ্চয় করেছে তখনই সে হিমালয়কে সি 


করেছে যে হিমালর বুগমুগান্তর ধরে ভারতকে রক্ষা করেছে, সেই ভারতকে 
রক্ষা করবার নামেই আাজ হিমালরকে বিদীর্ণ করা হচ্ছে__-একেই বলে ইতিহাসের 
পরিষদ । হিমালয় পেকে মাপ" দুরে সরে এসেছি বলেই তিমালয়ের উপর 
আমাদের অধিকার শিথিল হয়ে গেছে । আগের মাতা প্রাণমন মণ করে না 
হোক, বেচে-বর্তে থাকতে হলে হিষযালয় আমাদের চাই-ই, একথাট' আমর" যেদিন 
সত্য করে বুঝতে পারন সেদিন থেকেই আবার নতুন করে হিমালয় স্থির কাজ স্ক্রু 
হয়ে যাবে। ধ্বংস ভখন পিছু হঠতে স্বর করবে । কথাট' মনে থাকলে 
নিতান্ত প্রমোদ ভ্রমণে গেলেও প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু পরিমাপ হিমালয় সি করে 
আস! সস্তব হবে। এমনি করেই হিমালয় একদিন গছে উঠেছিল | এমনি করেই 
হিমালর আবার গঢে উঠবে । ব্বদাঘ় নেবার মাগে মীরা বেন যে প্রান! করে 
গেছেন তার আবশকত' ছিল-_জীবনের শেষ-মুছঙ্ডেও তিনি কিঞ্চিৎ “হিযালয় স্য্ি 
করে গেলেন। 


হিমালয়-কথা 


আমার হিমালয-যাত্রা শীত্বই ত্রিশ বছরে পা দেবে। অন্তত একটি বিষয়ে 
প্রায় ত্রিশ বছর ধরে একনিষ্ঠ থেকেছি--ঘটনাটা বিশ্বা করতে নিজেরই কেমন 
কষ্ট হয়। "তবুও এটিকে প্রতিহাদিক ঘটনা বলে দ্রাবী করা চলবে না। এই 
কলকাতা মহাসগরীতেই এখনো এমন অনেক বাক্তি আঙেন ধারা এ-ব্যাপারে 
বজত-জয়ন্দী, এমনকি হীরক-লযন্তী অতিক্রম করে এখনো! পরমানন্দে হিমালক্ব- 
যাত্র। করে চলেছেন । এরা আমার সশ্রদ্ধ ঈর্ধার পাত্র । তবে এঁতিহাসিক না 
হলেও আমার হিমালধ-যাত্রার মদে; একটা পাচ আছে । কথাটা! একটু বুঝিয়ে 
বল দরকার | 

আমি প্রথম হিমালয়ে যাই তীর্ঘযাত্রী তিসেবে । প্রায় ছু'শ মাইল ছেঁটে কেদার 
বদি করেছি, ছু'মা ধবে প্রায় ছয় শ" মাইল হেঁটে কৈলাস মাঁনস-সরোবর ঘরে 
এসেছি । অগ্তা দশজন তীর্থযাত্রার মতোই পথের সুখ-দুঃখ ভোগ করেছি। 
তবে একটা তফাৎ ছিল। শুন্য সবাইয়ের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল, আমার তা ছিল 
না! থাকবার কগাও নয়। যে শহুরে মধ্য।বত্ত সমাজে আমি লালিত-পালিত 
সেথানে পচিশ বছৰ বয়সে ঈশ্বরে মতি হলে ত। পাগলামি বলে ধরে নেওয়া হয় 
পরীক্ষা! অথবা চাকরির ইনটার[িউ দিতে যাবা সময় অবশ স্বতন্ত্র কথা। ধর্ম 
সম্পর্কে উদাপাণ হয়েও ঠাহলে কেন এত কষ্ট-ন্বীকার করে তিমালয়ে যেতাম? 
কিছুট। আম্মগরিমা বোধ করতাম ঠিকই কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ হতে পারে 
না। মাঁসলে কোন বড়ো ঘটনাই কারণ দেখিয়ে দলিল পেশ করে ঘটে না। 
ঘটন! আন্কদুর গণ্ডিয়ে গেলে তখন চৈতন্য হয় যে, আক ডুবে আছি। এখানে 
বলবার কথা এটাই যে, ধর্মে মতি না খাকলেও তীর্ঘ-মাহাতয থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত 
হইনি। সৎংসঙ্গে পড়লে তার প্রভাব পুরোপুরি এড়ানো যায় না। তীর্ঘযাত্রীদের 
অনুগামী হয়ে দেই এক হিমালয় দেখেছি--শান্ত গন্ভীর নিম নিবিকার নিরবর্ধি | 
অবিশ্বাসের বেডাট। ছিল তাই রক্ষা, নহলে কি হতে কি হয়ে যেতে পারত তা৷ 
কে বলতে পারে । 

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি হিমালয়ে যাই পর্বত অভিযাত্রী হিসেবে। কয়েকটি 


্‌ 


১ হিমালয় বিচিত্রা 
আকশ্ষিক যোগাধোগের পরিণামে আমাকে লাঠি ছেড়ে মাইস-ম্যাক্স্‌ ধতে 
হুয়। নব্যাধুষ্টি অভিযানের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম । এট একই দালের 
বঙ্গে তারপরে করে চাহটি বড়ো! মাপের হিমালয় অভিযানে যাবার সৌভাগ্য 
হয়েছে । এই আভিযানগলোর কথা ভাবলে এখন প্রায় জন্মান্থরের স্বতি বলে 
যনে হয়। এমস পুঞ্জ পুঙ্জ আনন্দ -কোলাহলের মধোও দিন কেটেছে-পুরানো 
আলবাম খুলে ন! বসলে শাঙ্গকাল মার সেকথা শিজ্জেরই বিশ্বাস হয় সা। দল 
বেধে হমা-য়ে যাবার পথক একট] উদ্মাপন) আছে।। সবাই মোটামুটি একই 
মেজাজের-ভাই একই সমস্ার লবাই একসঙ্গে মৃহামান হয়েছি, একই আনছেন 
সবাই একপর্দে ক্ষেলত হয়েছি । আভমাশের দুঃপ-কষ্টগুলি ছায়া হয় শা, 
আনম্দটা ধিন পিন মামুঠনে এবং গভরতায় পাডতে থাকে 1 পরত অভিযাণের 
সেই দিশশ্ডলি এবপ গুদ গুদ্ছ হালর মতো একটু অনুকল বাতাস পেলেই তা. 
হে? করে ওঠে, জীবনের বন্ত্রণ। বঞ্চনা আনেকটা লাঘব করে গেয়। 

এই পধত আআ ভযানগুলোপ কাছে মামাদের আবপ কিছ প্রভাক্ষ কণ আছে। 
এই অভযানের পুত পরেই আমার £কটি স্থায়ী মাকরী হয়-_সাংবাদিকের চাকরী | 
ঘটনা) মারল কিছুগিন গে ঘটলে পুরো বালাকটিকে সাক্ষাৎ পুণপ।ফল বলে 
চালিয়ে দেওয়। যে*--এই বিজানের যুগে কখাট। মলের সধোহ প্রাষ রাখ শিসাপদ | 
এছাড়া আরণ একটি প্রাপি ঘটেছিল । আমপ্রা সবাই পাতারাতি খ্যাত ভয়ে 
শিষ্েছিলাম । নন্দাথু্টী শিয়ে বাঙালী ফত হৈ-ল্লোড করেছে, ব্রিটিরা এভারেস্ট 
দিয়েও হাতটা কবোনাছংদাহস জিনিসটা বাঙালী যেমন তারিক করতে জানে 
তেমন আর কেউ নয় দিনের পর দন কাগজে হাব ছাপা তয়েছে। লক্ষী 
পূজার দিন পুরুতমশ্াইকে য়ে যেমন ঠানদইাচডা হয়, সঙ্গধনা দেবার গন্ধ 
আমাদের নিয়েও তেমলি টাশাহাচডা করা হসেছে। যোহনবাগানকে শিষেও 
১৯১১ সনে একটা করা হয়েছে কিনা সন্দেহ | কলকাতা পৌরসভাই দু-ছুবার 
নাগরিক স্ধ্ধনা দিয়েছে | বাড়ালীর মাথা, এক্ট পাবলিমিটির ঠেলায় যদি বিগড়ে 
ধেডু ভষে সেটাকে কোনক্রমেই জাতী'য়তাবিরোধণ কাজ বলা চলত না। আমরা 
বেঁচে গেছি কারণ অভিযান গদে। থেকে জামার প্রচুর হাসি সংগ্রহ করে এসেছি- 
লায়--মঞ্চেত উদপক দাড়িয়ে বক্কার পর বক্তা! যখন আমাদের দুঃসাহদিকতার কথা 
বলতে বলতে মুখে ফেনা ভুলে ফেলতেন আমরা তখন চোখের ইশারায় পুরানো 
ফিনের কোন রসিকতা স্মরণ করে মনে যনে হেলে কুটিকুটি হতাম । নির্ধল আনন্দ 
খর কাকে বলে। 

কিন্তু আমার এই অভিযাত্রী ভূমিকার মযোও একটু গোলমাল আছে। পর্বত 


হিযালয়-কথা ১১ 


অভিযার" ভিসেবে পাওয়া হযোগ-হব্ধার কিছু কিছু এবনো ভোগ করে চলেছি--- 
এখনো লাবা দিকে চাকরি করছি এলং পৌরসভার দেওয়া হাতঘভিটি এই মৃহূর্ডেও 
কন্ধিতে টিচটক করছে, প্রথম পরিচয়ের সময় 'মাজও কেউ কেউ বিশ্ময়-প্রকাশ 
করে বলে,_'আগানও সেলে ছিলেন 1 --কিন্ত তবুও লত্যের খাতিরে স্বীকার 
করতেই হবে যে, প্রচলিত বিধি অস্গ্যায়ী আম 1শজেকে একদন পুরোদদ্বর 
অভিদার) বলে লাবা করতে পারি না। স্ধতারোহণ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জঙ্থা 
সরকাটী অর্থাতাকালো ও তস্বাববানে এদেশে গুটিকয়েক সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে । 
এগুলোবধ কো. একটি থেকে সাফিকেচ পান্চয়। গেলে তবেহ কেধল প্ররত 
পবভারোহী হশ্ুদ্বা যাষ, "তবেই কেবল কোপ পরত অভিযানের সদক্ষ হয়ে পাহাড়ে 
চড়বার আন্থমণত পাওয়া বারাশ্চাকরির বোয় যেমন ইউনি ভাপিটির ডিগ্রি, 
অনেকটা সেপুকম | 
পর্ব হারোহণ বিষয়ে আমার কোন ডিগ্রি নাই, আমি শিরক্ষর | যাত্রী হাসেনে পথে 

বেরিয়ে দশগক্ষে আয়া শি হয়ে গোছি ৷ কাঠবেডালী না হলে নামায়ণের সেতুবদ্ধন 
হয় ৮, গিতঘিল আপিকারবলেই অভিযানে স্থান পেযে শেছি। তবে নানারকম 
ভেক রত হদেছেকণনে মানেজার, কখনো বিপোটার | এদের কাবোই 
মুলশিংবর থেকে আর উপরে উঠবাণ প্রয়োজন হয় না। আরগ উপরে উঠবার 
এটুকু লাস৮।৪ আমার ককোনকাতে। ছি শা। দৈভিক কষ্টাকে উপভোগ করছ্ে 
হলে তাকে এক৩। সামাহ মধ কাবতে হয়। কারো কাবে। সীমা এভারেন্ট 
শীধ হত পারে | ।কস্ত আমাঃ শীনা অভিযানের মূল শিবির | উপরে ১ যাওয়ার 
সার একট পাতি দুক্ত এই ছিল থে, উপরে গিনে হঠাৎ যদি কোন ছুঘটনায় 
স্ডে যায় তলে তাই নিযে পু দলট। নৈতিক মামলা মালক্মচায প্ররিয়ে পাপুস্ন 
“করত এ হাসবে। 

বন বিশ্বাস ছিল প" বলে ষেমন তীর্ঘযাত্র/ঠদের সহচন হরে ইাদের থেকে 
কিছুটা দূরে থাকতে হয়েছে, পধতারোহঠপের ডি গ্র নেই বলে ৫তমনি অন্িযাতী- 
দের সঙ্চর তায়েও কান্দি খেকে গামাকে জনেস্বটা পিছিয়ে থাকতে জর়েছে। 
এতে ক নশগই পহাকছু থেকে বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু তাই বলে কেবল লোক- 
সাঁনের দকটীকেই ভালি করে দেখলে চলবে না | যাহা এবং অভিনাজী উভয়কেই 
একটু তফাত থেকে দেখবার যোগ পাওয়া গেছে এজন্য নিজেকে দৌভাগাবান 
হনে করি। 

বাতা ৪ অভিধাত্রী একই হিমালয়ে ফান বটে কিস্ু সেটা কেবল মানচিত্রের 
সত্য। হিমালর এক এবং অদ্ভিতীয়--কিন্ত তার বাইরে এদের দু'্গনের জিয়াকাগু, 
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পৃজাপদ্চতি, উদ্দেগ ও উপায় সবকিছুই পূথক, এমন কি পৰস্পরবিরোধী । যাত্রী 
হিমাপয়ে বায পরঙ্জক্ের জু পুপ্য অর্জন করতে -নাতিশত উদ্ডোগ, নিজেকেই 
পাপের বাবস্থা করাতে হয়-আার এর সাফলা-জলাকলোর হিসেব নিকেশ হয় 
জালাগারে- কোন তাড়াছতো নেই 1 সপবদিকে অভিযাত্রা ভিমালয়ে যায় 
বিশেষ একটি পর্দতশঙ্গে আরোহণ করবার সুপ £ কত উদ্দেশ নিয়ে | ব্যনবন্থল 
ব্যাপার-ন্দশজজানের কাছি থেকে টাকা তলত হয়! অভিযানের সাফলানঅসাফলা 
তখন গ্াপন। থেকেই খুবইী গুরুষপূণ হয়ে এঠে | লাকালোর ছন্যু এতটা উদগ্রীব হয়ে 
থাকতে হাথে যে হিমালকটাই আনেক সময় ছাদালে পদে যায়| অভিযারসিল 
কাছে তিমালয় হল কঙকগ্তলি লপক্দণক প্রতিবন্ধকতার সমাহার-পসে ঘলো 
আভিক্রম করাতে পারলেই ভার উন্েত »ফল হল সপপাদিকে ফাজীর কাছে 
ভিমালয তল একট। মাশ্রয-বেখালে সে পিশ্রান চা । 

'ভব শিকদ্জের অভিজ্ঞ 51 থেকেই বল? পারি, মালের পাথে মাজারক এ যেমন 
কপনে' কখনো ছুঃশাহসিক কাজে লিপ হা হয় তেমনি অভিযাত্ীকের কখানো 
কথলে! শিরিরাজের শা গঞ্ভীর সৌন্পাযে শোহি ত হতে হন ছুঃজানের প্থ মাঝে 
মানে মিলে যায়। মিলে যেয়ায় হাল অদিকাহর শভবগোগা সান্ধীও আছে 
খ্বামী পামানন্দ ভাক্সতীর লেখা 'ইিমারণ7 এপ ফযাক শ্বাইঘের লেখা 'কামেট 
কণকাড' বইদুধান পড়লেই বোঝ! বায় যে, আপাত পার্থকা সণ এরা দ্বাজন 
আসালে একই পথের মাঝা। যার? এ » ভযাতীর এই মাপাত বিরোদ ও 
নি একা তা নিয়ে একাটা বছে মংপুপর বই লেখবার সুযোগ সঙ্টি হয়েছিল-_ 
পেটা খুব জ্রত সঙ ইয়ে যাচ্ছে । যার প্রায় মঙ্্হিত হয়েছে মার অভিযাত্রী, 
19 মাসাকাপণে বিশ্া্। ভাবের হমালয যারা সে $পাঙগর থাকলেও কোন 
৯ তেই, এই মূলাবাল কখাটি বঙমানের মততা সকলের অজানা পইল | যাই- 
হোক, এই আলাখও গ্রন্থটি--না ৮ আস্পোপান্স পাঠ করান__কেবল একটু 
নেড়েচেদে দেখবার হাযোশ হয়েছিল: পুরোদস্বর যাত্রী অথবা অভিযাত্রী; না 
হত্ডযায্ধ % 'কড়ু লোকসান হয়ে থাকে হবে সেক্নু ক্ষোও করতে বসা চুড়ান্ত 
রুতস্াতা হবে। 

কথায় বলে--হমালয় যাকে একবার ধধেভাকে আর ছাড়ে না। কথাটির 
সত্যতা আদার উপপ দিয়েই নিঃসংশয়ে প্রমাণ হে গেছে । নেশা ও পেশা 
একাকার হুম্বে যায়া পাকি খুব ভাগ্যের কথা। আমার এমনই গুরুবল যে, 
সাংধাদিকের চীকছি পাবার খুব আ্দিনের মধোই একদিকে ভারত-চালে সীমাস্ 
অং বেঁধে গেল এবং অপরদিকে ভারতব্ধ খেকে বিচ্ছি্ হবার জন উত্তর- 
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পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য উপজ্জাতিরা একের পর এক সমস্থ উপত্রব শ্রু করে দিল। 
দেশের এবং দশের উপকারার্থে এইসব গুকজর বিষয়ে মালোকপাত করধার জন 
টানা দশ বসব আমাকে পূর্ব কিযালযে টহল গায়ে বেডাতে হয়েছে । ক্মপিসের 
খরচে অথব! সরকারী বদান্কভায় পশ্চিমে দাক্ধিলিং থেকে সিকিম, ভূটান, নেক বা 
মরণাচল, এবং 'ভারপর নাগা, মিজো, জিপুরা, গারো, খাসিয়া প্রড়তি তাক 
পাহাডী এলাকায় প্রায় অবিরত ঘুরে বেড়িয়েছি অবঞ্ণই যতদূর জিপ যায় এবং 
অথবা! সরকারী বাংলো আছে । এখানে লল। দরকার যে, হিমালয়ের সঙ্গে শেষোক 
পাহাচগলোর কোন প্রত্বাতাবিক সন্প্চ ৮1 থাকলেও অন্যসধ ব্যাপাযেই এরা 
একই সুরে বাধ! 

বে নেশ। আর পেশা একাকার হয়ে গেলে ব্যাপাক্ষট। পুরোপুরি লা ৬ক্গনক 
নাও হতে পারে। শাখু-লাহে যতবাঃই গেছি, অথবা! টাওয়াং যাওয়ার পথে 
সেলা*় ততবারই বরফ পেয়েছি । হাট অব্দি ডুবে যার এমন নম বরফ । কিন্তু 
এই বরফ সেই ধরণ নয়--এই বরফের শেষে কোন পর্বতশীর্ব বা তীর্থস্থান নেই। 
সরকারী সু-কভাপের ভিতর থেকে এই খপফ্ কখনো একটু কৌতৃকপ্রথ, কখনো 
একটু ক্লাশিকর_ভাছাদা আহ্ঙ্জাঘা বোধ করবার বাধ স্যোগ 'আছে। জিপের 
উইগুসক্রীনের ভাডা থেকে বা স্রকাদী আনোয়াক গায়ে জড়িয়ে ভিযালদের 
অস্ভঃপুতর শিমে হাজির তালেও প্রকৃত হিমালবের সাক্ষাৎ পাওয়। যায় মাহা 
কদাচিহ পাওয়া যায় । 

কিন্দ ৮মালয় কখন কাউকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে না। সাংবাদিকঠার 
স্বাদে হিমালয়ের একটা অগ্নজ্ঞাত দিক একট অন্বরঙ্গ ভাবে দেখবার স্থুযোগ হয়েছে 
এরও কিছু মূলা আছে। এর আগে হিমালয়ের অধিবাপাদের সম্পর্ষে একা 
প্রায়-রোমার্টিক ধারণা ছিল_গিদের দারিছ-টাবিজ সমেত। ওদেরকে অভিশপ্ত 
দেবদূত বলে মনে হত -ওদেএকে একাঁ আব্া ভাবে শ্রদ্ধা করতাম এবং ভালবাল- 
তাম। পুধ 1হ্মালয়ে এসে কাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম যে, ওরাও আমাদের 
মতোই মাস্ুষ-ভবে ততটা লোড় ধাওয়। ন। আমর] যেখানে রফা। কক্স, 
ওয়া সেগানে বিল্রো্ছ করে! ত্রিশ বছরের উপর হয়ে গেল। পূর্ব হিমালয়ের 
সেই বিজোহ যে কবে কোথায় শেষ হবে তা কেউ জানে না। 

এখানে একট! প্রশ্ন আছে যা কেউ কোনদিন জিজাঁস) করবে বলে মনে হয় 
না। গাষে পড়ে নিজেকেই তাই প্রশ্নটা উদ্বাপন করতে হচ্ছে-_কেনন! প্রশ্নটা 
একটু জরুরি । --গাচ়োয়ালে না কুমান্থুনে যে সমন্তা নেই, নাগ! বা মিজো। 
পাহাড়ে সেই সমস্তা এল কোথ। থেকে? সমতলবাশীদেক্স প্রতি পাহাড়ী জাতির 
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সহজাত অবিশ্বাস একসময়ে গাঢোয়ালে কুমাযুনেও নিশ্চয়ই ছিপ---তার চিহ্মাত্রও 
অবশিষ্ট থাকেনি। আর পূর্ব হিযালয়ে আগুন জলচ্ছে আর ছড়াচ্ছে-_ক্রমাগত। 
এই কুৎসিত পার্থক্যের কারণ কি? উত্তরটা খুবই সহজ। সমতলের প্রতিনিধি 
হিসেলে গাঢ়োয়ালে এবং কুমায়নে প্রথম বারা গেছে তারা যারী । সেখানে প্রথমে 
হদরের লেন-দেন হয়েছে । গাব পূর্ব ঠিমালয়ে সমতলের প্রতিনিধি হয়ে যাবা 
প্রথম লিয়ে হাছির হল তারা ব্যওসায়ী এবং প্রশ্শাসন-প্িন স্টচিয়ে, টাকারথলি 
নিয়ে। কথায়ই আছে, য।দূশ। ভাবনা যন্ত | 

কৈলাল পরিক্রমার সময় একদিন সায়াহুবেলার় প্রচণ্ড তষারপাতের মধ্যে 
দিবাদুক গোম্ফায় গিয়ে পৌছেছিশাম 1 গোম্ফাটির উচ্চতা প্রায় সতেরো হাজার 
ফুট । পথশ্রমে ও ঠাগীয় আমাদের তথন প্রায় মরণাপন্ন অনস্থা। সেদিনের সেই 
ছুধোশের সময় দধাযুক গোম্ফার লাম! 19 ডাবাদের কাছ থেকে যে বাবহার 
পেয়েছিদায শর কগ' গাঙ্তা তালে আজন মন ভর এঠে-মাছাদর উপর পিশ্বাস 
ফিরে গা! আমর একে অপরের ভাষা জাঙতাম না. কিশ্ত সেজন্য কোনই 
অহ্বিধ। হয়নি । সেদিনের সেই ছুর্ধোগের সক্ধ্যাট আমাদের স্থির একটি মৃলাবান 
সংগ্রহ হয়ে আছে। 

পৃ হিমালয়ে টাওয়াং গোল্ফার অ.ভিজ্ঞতাটি কিচ্ছু একেবারে ভিন্ন ধরনের । 
উচ্চতাষফ এটিও কম নম-প্রায় এগারো হাজার ফুট । চারদিকে তুষারাবৃত 
পৰতশ্রেণী, টাওযান্েন সারাবব তুষারপাত হয়।  শোম্ফাটিও বেশ প্রাচীন 
এলং বনেদি । অনেক মহাত্মার শ্বাধনাস্থল। তিব্বত ছেডে চলে আসবার সময় 
হবয়ং দালাই লাযা এখানে আশ্রয় নক্েছিলেন। এনন গোল্কার আবহাওয়া একটু 
প্রসন্ন হবে স্টোই প্রত্যাশিত । সরকারী দোভাষীর সঙ্গে আমর" কতিপয় সাংবাদিক 
ধখন টাওয়াং গোম্কার স্বপ্রশস্তট আঙিনায় গিয়ে পৌঁছলাম 'তখন তা জনমান- 
বহীন-খা খা করছে। একটু আগেই যে এখানে বেশ কিছু লোক নানাকাজে 
সষ্ত ছিল তা বুঝতে কোনই অন্থবিধা হল না। মনে হচ্ছিল যেন অনেকগুলো 
ভদু'শ চোগ সম্দিদুষ্টিতে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। এমন বহস্থাময় 
অবস্থায় এর আগে কখনো পড়িনি । রহস্য যথেষ্ট ঘনিভূত হবার পর বিভিন্ন দিক 
থেকে কয়েকদ্ছন লামা বেরিয়ে এলেন_-হুস্থিত রোবোটের মতো | সবকজনাই 
ধৈধ ধরে সব কথা শোনে কিন্ত তারপরে আন্ন রা কাটে না, চোখের দৃ্কিও বোবা।। 
এত কাছাকাছি এলেও মাছুষে মাছুষে এত দূবত্ব--ভাবলে আজও মন বিষিয়ে ওঠে? 
ছিগালরেকর উপর বিশ্বানটাই টলমল করে ওঠে। টাঁওয়াং গোস্দা আমাদের 
স্বাতির একটা অনারোগা ক্ষতবিশ্ষে | | | 
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এই সবকিছুই দেখা দরকার ছিল। গত ত্রিশ ব্ছয়ে হিমালয়ের উপর দিয়ে 
যাব হয়ে গেছে তাকে এককথায় বলে যুগান্তকারী । মোটরপখের দাপটে 
সুপ্রাচীন তীর্থপথ সাফ হয়ে গেছে। পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মবোধ, আচার, 
নীতি--সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে । বদলে এসেছে বিবিধ ভারতী এবং আরও 
সব আধুনিক ঠাট | পাঁচ হাজার বছরের অক্লান্ত সাধনায় * হিমালয় গড়ে উঠেছিল- 
মাত্র ব্রিশ বছরের মধ্যে তা ফেটে চোচিব হে গেল--মামাদের চোখের সামনেই । 
যত পগণ্যই হই নাকেন। এই যুগান্তকারী! ঘটনার আম একদন সাক্ষী । বিশ্য়ে 
বাক্গৃহত হয়ে আছি তাই রক্ষ।। 

হিমালয় প রক্রমা মোটামুটি সম্পূর্ণ করে গত বণ জাটেক কলকাতায় বন্দী 
আছি। শিলপ্ের শ্বামলিযা থেকে হঠাৎ করে যখন এই লোড-শে।ডং আর ভিড়- 
ভাগা+ মুলুকে এসে পৌছলাম, তখন খুব ঘাবডে গিয়েছিলাম । মহানগৰীয় 
বন্ছবিধ অত্াচারে যখন মাঝে মাঝে জীবশটা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়তে লাগল 
তখনই আস্তে আন্ডে নিজেরই অদ্রান্তে আমি হিমালয় মাশ্রয় নিতে শুরু করি। 
অন্াদপের মধোই সবকিনু বেশ সন্ডগড হয়ে যায় । এখন আর একটুও অন্থুবিধা 
হয় শা_ভিডের ড্রামে যেতে যেতে যুগপৎ দম এবং চোখ বন্ধ করে 11 করে চলে 
যাও মানস-সরোবরে অথব! বন্ুধারা ঠালে, যেখানে মণ চায়। অপিসের কাজ 
এঁকঘেরে লাগছে, সহধমিণা খুব ভ্যা্জর ভ্যাঞ্র করছে_চোখছুঢে একটু ঘোলাটে 
করে চলে যা পন্দার্ুটি পাহাড়ে ব। খাষখাদের দুর্গম অরণ্যে । স্টপ-ওয়াচ, নিষ্বে 
মাপা হয়নি, কিন্তু এখন প্রায়-সমরই আমার প্রায় বারো আনা অংশ হিমালয়ে 
বিচরণ করে থাকে লবনময় নিঙ্দেও খেরাল থাকে পা) শিজেই নিজেকে কতদিন 
খপ, করে ধরে ফেলোছ ! মাত্র চার আনা অংশ লঙ্গল কবে ভনসংসারে সদাসর্যঘাই 
হাবুডুবু থেতে হয়-_তৰু জানি যে বেশ গাছি, এখনো! লাভে? দিকে আছি। 

এটা সকলেরই জান] যে মনেও ভিতরে কেন ভাব একবার জমে গেলে তখপ 
তা প্রকাশের জন্য আকুল-বিকাল করে। কিঞ্চ [হমালর নিয়ে রসিয়ে একা 
ব্যাক্যালাপ করা যায় এমন মন্গিষ কলকাতার খুব স্থল প্ম। এব্যাপারে যাদের 
উত্সাহ আছে তারা সবাই-_আমারই মন্তো_কেবল বলতে টায়, কখনো শুনতে 
চায় না। অগত্যা আও ছড়িয়ে জাল ফেলতে হল । খেলার আসর এবং দেশ 
পত্রিকার কাছ থেকে এব্যাপারে প্রচুর প্রশ্রয় ও প্ররোচন! পেয়েছি ৷ এই সবকিছুর 
যোগসাঙ্গদে হিমালয় প্রসঙ্গে কিছু লেখ। জমে ধায়-_-তাই নিয়েই হিমালয-কথ! | 
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কৈলাস ও মানস-সরোবর যাত্রা বিষয়ে অবশেষে কিছু কিছু পাকা সংবাদ পাওয় 
গেছে। এই লেখা ছাপা হয়ে বেরোবার আগেই হয়তো প্রথম সারির পুণ্যবানেরা 
তীর্থ-পরিক্রম! শেষ করে ঘরে ফিরে আসবেন | ঝাদের যাত্রা শুভ হোক । 

তবুও একথ' স্বীকার করতেই হবে যে, খবরট। বেরোবার পর প্রতীক্ষাকারী 
পৃণ্যার্থীদের মধ্যে একটা গভীর হতাশ? দেখা দিয়েছে । চীনের বিদেশ মন্ত্রী এদেশে 
আসবাপ আগে থেকেই কানাঘুষায় খবর আসছিল । তারপরে যখন চীন সরকারের 
সম্মতির কথাটা স্পষ্টাক্চারে ঘোষিত হলো! তখন থেকেই অনেক শহা যাত্রার জন্য 
মনে মনে তোড়জোড় শুরু করে দয়েছিল সংখ্যায় এরা অগুণতি । হিমালয়ের 
প্রতি আকষণ এদেশের চিরাচরিত বাপার । কিন্ত গত ২০/২২ বছরে ভিমালযবের 
প্রতি এদেশের ঝৌক যেমন বেডেছে তেমন আর কোনকালে নয়। হিমালঘের 
এধাযট1 দেখবার পর ওধারটা দেখবার ইচ্ছা হবে স্টোই শ্বাভাবিক। কিন্তু গষর 
ধেটকু বেরিয়েছে তাইত্ে অনেকের মনেই নানারকম সংশয় দেখা দিয়েছে-মার 
শির্গালিতার্থ, শেষ পযস্ত কৈলাস যাওয়া হবে তো? 

খবরে জানা গেছে যে, কেবলমাত্র লিপুধুরা অতিক্রম করেই কৈলাসধণ্ডে যেতে 
দেওয়া হবে । ভাবতনর্ধ থেকে কৈলাস তীর্থ যাঝার শতাধিক গিরিপথ আছে 
যার অধিকাংশই অত্যান্ত দুর্গম । এর মধ্ধো গোটা কুছি গিরিপথ ধরে সাধারণ 
যাত্রীঙ্গের গতাবাত ছিল । এই কন্ুটির মধ্যেও সবচাইতে বেশি যাত্রীপ্রির ছিল 
লিপুঘুরা । লিপুধুরা দিয়ে গেলে কৈলাস ও মানস-সরোবর সবচাইতে কম সময় 
কাটাতে হয় । লিপুধুরার প্রতি তীর্থবাত্রীদের ছুধলতার আরেকটি কারণ সম্ভবত 
কুষাষুন এলাকার সৌন্দয ও সমৃদ্ধি। টনকপুর থেকে চম্পাবৎ পিখোরাগড়, 
ধারচুল। হযে প্রায় গানিরাঙ পধস্ত এমন সমৃদ্ধ এলাকা! হিমালয়েও দ্বিতীয় আছে 
কিন! সন্দেহ । আন হিমালক্ের যতো বৈচিত্র, যতে। সৌন্ৰর্ধ সধ যেন একটার পর 
একটা পরিপাটি করে সাজানে। রম্বেছে। একেবারে শ্বাপদ-সন্কুল অরশ্যাঞ্চল খেকে 
নির্জন তুষাবপ্রান্ব় অতিক্রম করে লিপুধুরাব্‌ এই পথটি যেন একটি 
মহাক্কাব্য। চে | 4 
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খবরে আববও জান। গেছে যে, তাঁওয়াখাট পধন্ত যাত্রীদের মোটরযানে করে নিয়ে 
ষাওয়। হবে । টনকপুর খেকে পিথোরাগড়, আসকোট, ধারচুল! ছাড়িয়ে তাওযাখাট 
--পদযাজা শুরু হবে সেখান থেকে । এই তাওয়াঘাট থেকেই বলতে গেলে গ্রেট 
হিমালয়ান রেঞ। শুরু হয়ে গেল। তাওয়াঘাটের সামনেই একট খাড়া চড়্াই-_ 
এত খাড়া যে যথাসাধ্য ঘাড় হেলিয়েও চড়াইয়ের শেষটা দেখ] যায় না। তাও- 
যাঘাটের সাড়ে তিন হাজার ফুট থেকে চড়াইটা তড়াক করে থানীধবের নয় হাক্জার 
ফুট উচ্চতায় উঠে গেছে-তন মাইলের দুরতে প্রায় ছয় হাজার ফুট-ভ্তাবলেও 
বিষম লাগে । যাত্রার প্রথম দিনেই এমন শ্বাসরুদ্ধকর একটি মহাফাব্য ফেখে 
ঘাবড়ে গেলে চলবে শা। হঠাৎ মাঝখান থেকে একট] মহাকাব্য পড়তে শুরু 
করলে এমন বিপধয় ঘটতেই পারে । এই নিয়ে ক্ষোভ করে লাভ নেই । 
তাব শেষ পষস্ত কয়জন দুঃসাহমী এই বিপর্ধয়ের সম্মুখীন হবার সুযোগ পাবেন 
তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে । কৈলাসযাত্রা করতে হলে তার আগে কি-কি 
করতে হবে সে-বিষয়ে একটি সরকারী বিজ্ঞাপন দেশের বিভিন্ন কাগজে ছাপ 
হয়েছে । “বজ্ঞাপনটিতে অনেক প্রয়োজনীয় খবরুই নেই । তাতে কিছু এসে যায় না| 
এখন কৈপাসযাজা। সরকার শিযন্ত্রণাধীনে। অতএব সরকারের পাতায় শাম 
লেখানোটাই এখন সবচাইতে গোডার কথ|| কাজটি খুব সহজ নয়। এখানে 
অনেকেই কুপোকাত হবেন । | 
বছরকুড়ি অ।গে, পথটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওরার গাগে পধস্থ, কেবল একটা ছ্বিলিসই 
সম্পূর্ণ অপরিহাষ ছিল-_সেটি হল কৈলাস যালার ইচ্ছা । ধর্মের জন্ঞ হতে পারে, 
সৌন্দধের জন্য হতে পারে, ছুগমতার জন্য হতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ অকারণে 
হতে পারে-_কিন্ট ইচ্ছাট। প্রবল তওয়া চাই। ১৯৫৭ সনে নিপা নর কুখাত 
চড়াইয়ে একজন দক্ষিণ ভারতীয় কৈলাসযাত্রীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল 
--সে জন্মান্ধ। একক্দন বাষট্ি বছরের বৃদ্ধ সাধু আমাদের তাবুতে কিছুদিন 
নৈশাশ্রয় নিয়েছিলেন তুষারপাতের উৎপাত এড়াতে । অন্য সব ব্যাপাৰে সম্পূর্ণ 
নিঃস্ব হলেও একটা বিষয়ে এদের দারুণ জোর ছিল, ইচ্ছার জোর | ইচ্ছার 
' জোরেই অধিকার জন্মায় । অর্থাৎ তখনো পর্যন্ত জন্মাতে] । 


নব-বিধান অনুযায়ী কৈলাস যেতে হলে প্রথমেই যা প্রয়োজন হবে "5 একটি 
পাসপোর্ট | র্যাশন কার্ড করবার অভিজ্ঞতা থেকে যতট1 অন্যান করতে পারি 
তাতে ব্যাপারটা খুব সহঙ্সাধ্য হতে পারে না। কিন্তু উপায় নেই, পাসপোর্টের 
নম্বর না দিলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য তো দুরস্থান, গ্রহণ করাও হবে না। অতএব 


১৮ হিঘাশয় বিচিত্রা 


ফৈলাসে যাবো এইটে যোটাসুটি স্থির করে ক্ষেলধার পর আর কৈলাসের কথা 
চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই, ফুরসতও ফিলবে নাঁ। এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি 
পাসপোর্ট । 

মায়ের উচ্জাশক্িকে দুমডে-মুচড়ে দেবার জন্য আজও পর্যন্ত বতোকিনু 
আবিষ্কত হয়েছে তাব মধ আমলাতন্থ হোল সবচাইতে অবার্থ। স্ব. আমলারাও 
একথ! মাঝেমধ্যে বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করে থাকেন। কৈলাস-যাত্রার ইচ্ছাটিকে 
এইবার এই ইচ্ছা মাডাই-কলটির হাতে ছেডে দিতে হবে। পাসপোর্ট অফিসের 
কাকে কতো ঘুব দিতে হবে, কাকে কতট। তোবামোদ করতে হবে, কোন উপযুক্ত 
পঙ্গাধিকারীযর় কাছ থেকে সই আনতে হবে, পুলিশ রিপোর্টের জন্ক কিকি করতে 
হবে--এসব জানি না বললে চলবে নাপাঁসপো্ট বার করতে হলে এইসব 
জানতে হবে। 

'এইবারে পাসপোর্টের নঙ্গর উল্লেখ করে দিলিতে বিদেশ দগ্ররের কাছে 
দবণান্ত পাঠাতে হাবে যে, কৈলাসে ধেতে চাই । কোন্‌ বছরে? কোন্‌ খতৃতে 
যোতে চাই তা! উল্লেখ করলেও চলে, না করলেও চলে। এব্যাপারে যাত্রীর 
মঙামত প্রকাশের কোন স্বধোগই নেই । কেকোন্‌ বছর যাবে, কোন্‌ খতুতে 
যাষে, আদ যাবে কিনা_-সবাই ঠিক হবে লটারি করে। এই লটারির মধ্যে 
দুর্নীতি ঢুকবে এখনই এমন কথা বলা অনকঙ্কত হবে, তবে ঢুকে পড়লে তা বিস্ময়কর 
হবে না। ভাছাড' সরকারের নিজন্ প্রতিনিধিদের জন্যও কম্বেকটি আসন নিশ্চয়ই 

রক্ষিত থাকবে, অন্য যেকোন দেশে" যেকোন সরকারই তা! রাখতো! । 

প্রতিনছন্ন কর্ন যাত্রীকে কৈশাস নিয়ে যাওয়া হবে তা এপনো। সনিরিষ্টরূপে 
ছানা যায়নি । দেড়শ-ছুশোক্ছন হবে, বাদ-সাদ দিয়ে শতখানেক। অপরদিকে 
কৈলাশ যাবেন বলে ধারা পৌন্লা-পুঁটিলি বেঁধে অনেককাল তৈরী হয়ে আছেন 
্টাদের সংখা এই কলকাতায়ই কয়েক সহমত হবে, সার! ভারতে তাদের সংখ্যা কত 
হতে পারে তা যে-যেমল খুশি অঙ্গমাল করে লিতে পারেন । চাহিদা ও যোগানের 
মধ্যে যেখাশে এতো ফারাক দেখানে কিছুটা কারচুপি হবেই--তার উপরে পুরো 
ব্যাপারটাই আবার লরকারের হাতে । স্বাভাবিক অবস্থান এই লটারিতে কেউ যোগ 
দিত কিনা সঙ্গেহ-কিন্ত কৈলাস বলে কথ | 

কিন্তু কৈলাসপতির এন্স্।-পাওষ়ারফ্ুল ও ভেরি স্পেশাল অনুগ্রহে এত লবের 
পরেও অন্তত করেকছগন লটারিতে ছিভবেনই। কিন্তু লটারিতে নাষ উঠলেই 
কেকা ফতে হয়ে বাধে না? তারপরে আছে খ্থাস্থা-পীক্ষা, যানে ভাক্তারের 


কৈলাসধাত্রার সেকাল ও একাল ১৯ 


মন্ষি”_আর এখনকার ব্যবস্থামত সেটি হবে নয়াদিজিতে। 

ফৈলামের পথ অত্যন্ত দুর্গম | একনাগাডে মাইলের পর মাইল চড়াই ভাঙতে 
হবে| এমন জারগা আছে যেখানে বসে বসে পেছন ঘবটাতে ঘধাটাতে যেতে হয়ত 
পা ফেলতে ছু-ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলে পাশেই অতলম্পশী খা মুখ ব্যাদান করে 
আছে। প্রায় পুরোটা যারাপথই সমৃদ্রপৃষ্ট থেকে দশ হাজার ফুট উঁচুতে; অন্তত 
আট-দশ্দিন থাকতে হবে পণেরো হাজার ফুট অথবা তার চাইতেও স্চুতে। লেই 
লিপুধুরা হয়ে গ্রেট হিমালরান নেঞ্ছ মতিক্রথ করতে হবে তার উচ্চতা প্রান্ক 
সঙ্পের হাজান ফুট 1 কৈলাস পরিক্রমা করতে হলে দো মা-লা হয়ে কৈলাস রেজ 
অতিক্রম কথতে হবে, "শব উচ্চত! প্রায় উননিশ হাজার ফুট | এইসব হলো স্বাধর 
দুর্গঘঙ' | এছাডা বৃষ্টি আছে তুষারপাত আছে হাওয়া আছে, তুফান আন্ছ, তুষার 
ঝটিকা আছে, আব আছে তিবরতের লাছে হাওয়া যা বোজ বেল! এগারোটা নাগাদ 
বই”ত শুরু করণে, যাব তীধ চায় গায়ে চামচ পুদে ষায় নাক-মুখ যেটে বক্ত বেরোক 
যাৰ দাপটে ১৯৫৭ সনে আমাদের একট] মালবাহ' বব, তার ওই স্বিশাল ধেছ 
গিয়ে আমাদের চোখেশ সামনেই মরে গিয়েছিল | এ পথের ছুগমতার কথা বলে 
শেষ হয় ৮1 

একসদয়ে এই পখে মন্ধ স্্ধ সবাই যেন সেইটে কোন কথাই নয়। তখন 
ব্যাপারটা ছিল একটা তীর্ঘসাত্রা । কৈলাসপত্ত টানিলে তখন আর যাত্রী নিজে 
স্থবিধা-মস্ল্ধার কথা বাস্বাস্ত্বোর কথ' চিশ্াত কপতেদো না। পথে দেহা্ত 
ঘটান সেটাকেও প্রণ্যের ঘাণ জমা করাত । তখনকার হিসেব-নিকেশই ছিল 
ন্যাবকম | 

কিন্তু এখন থেকে কৈলাঁসযাত্র। হবে সরকারী তত্বাবধানে । কিছু ঘটলে 
তান দায় কৈলাসপতির উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না সেজন্য জবাবদিহি করতে 
হবে। আঅভএব 'মাগে থাকতে যাত্রাদের স্বান্তা পনীক্ষা কবিয়ে নেলয়া তো 
একেবারে প্রাথমিক সতর্কত1 | ব্যাপারট। হয়তে! পামরক বিভাগে যতটা হক্স 
ততট] কড়াকড়ি হবে না, কিন্তু য্ই শিথিল হোক পুরোনোদিনের অধিকাংশ 
যাত্রী যে এই পরীক্ষায় মর্মাস্তিকফণে অচ্তকাধ হাতেন সে-বিষয়ে কোন সঙ 
নেই-_একক্গন অন্ধ বা বাটোত্ীর্ণ বৃদ্ধাক কোন্‌ সরকারী ডাক্তার কফৈলাল বাধার 
জন্ত ফিট সার্টিফিকেট দিয়ে ফ্ঘাশাদে পল্ডতে যাবে ? তাছাড়া হৃঠাম স্বাঙ্থোর 
অধিকারী হলেই যে উচ্চতায় উঠে সে অনুস্থ হয়ে পড়বে না (অলটিচ্যড সিক্নেস) 
লেকখা কে বলতে পারে ? ডাক্তারকে তো সেইটেও তলিয়ে দেখতে হবে ! 

মোছ্গ! কথা এই যে, ইদাপীংকালের ডাক্তারি পরীক্ষা হলো নানারক্গ জনি” 


ক হিমালয় ফিচিত্র 


শ্চয়তার আচ্গারণে ঢাকা একটি রহন্বপূণ প্রহেলিকা। এই বহস্ট ভেদ করতে 
হালে আবার বড এক ডোজ কৈলাসপতির ডবল-আকশন অচ্চগ্রহ ছাড়া গতি 
নেই। 

কিন্ত এখনে! পর্বস্থ তো কেবল কাগজে-পত্রেই কৈলাসযাত্রা | অতএব ধরে 
নিলে ক্ষতি কি যে লটারিতেও নাম উঠেছে, আবার স্থাস্থা পৰীক্ষায়ও সসম্মানে 
উত্তীর্ণ হওয়া? গেছে-অঘটন তো আজও ঘটে । কৈলাসে যাবার এখন আর বিধিগত 
কোন অন্তবিধা নেই । 

এইবারে প্রথমেই সরকারে থাতায় মাড়াই হাগ্জার টাকা জম; করে দিতে 
হবে। এই টাকাব যাত্রাপথের কোন্‌ কোন্‌ খরচ বহন করা হবে 'ভার কোন 
বিশদ বিবরণ সরকারী বিজ্ঞাপনে সেই । মনে হয় গাড়ি-ভাডা, টাবু উত্যাদির 
ভাড়া, নিপিষ্ট ওজনের মালবহনের খরচ প্রভৃতি এর মধো ধরা আাছে। আহাবাদি 
এফং মম্থা সধ বাপাদে সাত্রীকে হয়তো পথকভাবে টাকা খরচ করতে তে । 
সেক্ষোন কফৈলাসধারায় মোট খরচ কোথায় টাডাবে কাগছেপিত্রে ৪ নাল তিলের 
করতে সাহদ হয় লা । 

সেখানেই শেষ লয় । এবপরে আনার তিব্বচ্ছের রাহা! খরচের জনা ভাশ। 
মাকিন ডলারের সংস্থান করতে হবে। তার মানে লগভগ আর9৪ দু'হাজার 
টাকা। 'অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য চীন সরকার তিব্বতে কি-কি ব্যবস্থা করবেন 
তা এখনে! জালা যায়নি, জানানে। হয়নি | শঙ্ুমান হয় লিপুদুরা থেকে তিব্বতের 
দিকে নেমে গেলেই পালা-য় যারীদের জন্য ট্রাস্ট বাস অপেক্ষমান থাকবে | 
বাসে করেই ছাদের য়ে যাকয়া হবে মানস-সক্োবরেন ভীরে, কৈলাসের আঙ্গিনায় । 
সেএএকটা দারুণ ব্যাপার হবে। তিব্বতের নিষ্ঠুর ঝড়ো হাওয়! বুথাই জানালার 
কাচের বাইরে মাথা কুটে মরবে, ভিখারীদের সেই পঙ্গপাল যদি এখনো থেকে 
থাকে তবে তারা হাবার মতো চ।মান বাসটি ক্ষিংক তাকিয়ে থাকবে, বাইরে 
বারবার কে বরফ পড়বে এবং তার ছিটেফে719 বাসের ভিতর আসবে না । 

সানলের ধারে কিকোন বেস্ট-তাউস কর হয়েছে? যদি হয়ে খাকে তবে 
যানস একটা শতুন দু দেখবে । একাল মানস দেখে এসেছে যে ভারত থেকে 
আসা যাজীর প্রথমেই তার জল মাথায় ঠেকায় আর তারপর ক্লান্ত দেহট? বালুর 
উপর বিছিয়ে দেয়। এখন দেখবে তারা ধিলধরা আড়ষ্ট দেহে বাস থেকে নামছে 
এবং তারপর র়েস্ট-হাউসের বারান্দায় দাড়িয়ে হাত-পায়ের খিল ছাড়াবার জন্য 
নানারকম অক্ষভঙ্গী করছে । সাবধান, মানস কিন্তু মুখ টিপে হাসতে জানে! 

 ষ্ধি তাই হয়, লিপুধুরা থেকে নামলেই যাত্রীর দায়িত্ব যদি চীন সরকার গ্রহণ 
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করে তবে আজকের মৃল্যমান অ্থযায়ী ছু'শো ডলার এমনকিছু বেশি নয়। যাই- 
হোক, এই ছুটে খাতেই সাড়ে চার হাজার টাকা বেরিয়ে গেল! এছাড়াও দিলি 
আসার পরচ আদ্ছ; লটারিতে যাতে নাম ওঠে বা ডাক্তার ঘাতে প্রসন্ন হয় 
সেসবেও বেশ কিছু খরচ হয়েছে । তাছান্ড প্রচণ্ড শীতের পোষাক-আশাক টর্চের 
ব্যাঈালি, কামেরার ফিল্ম, চাটনি লঙ্েন্স, আচার, এসবেও নেহাৎ কম খরচ হয়নি। 

১৯১৮ সনে প্ুযোদকুমার চট্টোপাধ্যান্ের কৈলাস-মানস পরিক্রমা করে আসতে 
খরচ হয়েছিল আশী টাকা পনেরে। আনা । ১৯৫৭ সনে আমাদের খরচ হয়েছিল 
মাখাপছু শাতশ' টাকা । সেলব 'এসন সন্াযুগের কথা বলে যনে হবে। 

প্রন্ততি-পর্ব মোটামুটি এখানেই শেষ। এরপর নির্ধারিত সময়ে হুর্গা বলে 
যাত্রা শুরু । | 

সরকান স্থির করেছেন পনোরো! বা কুডিজ ন যাত্রীর এক-একটি দল করে কৈলাস 
পরিক্রমা করিয়ে আনবেন । আগেও এমনি দল বেঁপেই কৈলাসধাত্া হোত, 
দুর্গম দীর্ঘ পথে দল বেধেই যেতে হয় । একসময়ে এই দল বাধাটাই ছিল কৈলাস” 
যাত্রাণ একেবারে গোড়ার কথা । শ্রদ্ধেয় প্রমোদকুমার চটোপাধ্যায় ভার সবিশ্রুত 
হ্রম্ণ কথ। শ্ররই করেছেন এই বলে যে-সক্গ-সংযোগের কথাগাই প্রথম | কারণ 
বিনা সঙ্গে এভ বড তীর্থ শ্রমণ হইত না” 

ভবে তখনকার দলে মা" এখনকার দলে একট তাত আতুছ। আগে দল 
আপন, থেকেই দানা বেঁধে উঠত । গেঁজেল মেমন করে গেছেলের সন্ধান পায়, 
ছুগম পথে? যাত্রীরা তেমনি করে অপরের সঙ্গে মিলিত হোত, ঘনিষ্ঠ হোত 
দলটা দৃঢ়ভাবে দান' সাধলে। দলেন নিজন্ব একট! মেজাজ গে উঠলে--তারপরে 
কৈলাস । 

কিন্তু এপন থেকে দলের সদস্য নিবাচন কর! হবে লটারির সাহাযো | লটারিতে 
যাদ প্রচণ্ডরকমের কারচুপি না হয় তা হলে আশ! করা যায় যে, এই পনেরো-কুড়ি- 
জনের এক-একজন ভারতের এক-এক দিক থেকে আসবেন। জাতীয় সংহতি খুব 
মহৎ জিনিদ, কিন্তু এদের আচার-আচরণে কিন্তুটা পার্থক্য থাকবেই, মেজাজও 
হবে এক-একজনের এক-একরকম । টনকপুর অথব! দিল্লি থেকে যাহা শুরু করবার 
আগে সাক্ষাং-পরিচয় তো দুরস্থান, হয়তো পরস্পরের নামটা জানা যাবে না। 
প্যাকেজ ট্যুরে এমনটাই হয়ে থাকে। 

ভুর্গম তীর্থপথে সম-মেজ্জান্ধের সহ্যাত্রী না স্থুটলে যে কি বিপত্তি ঘটে প্রমোদ- 
কুমারের নঙ্গী-মহাশয়ই তার প্রমাণ । এক্ষেত্রে তো তবু যাজ্জার আগে কলকাতায়ই 
উভয়ের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল, উভয়েই বাঙালী এবং একই শিক্ষিত মধ্যবিত 
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ভাবপারার মাছুষ 1 এখন যে ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে শেষ পধস্ত কি ঘটতে পারে তা 
ভাবলে গায় জর আসে । 

টনকপুর থেকে বাসে তাওয়াথ্থট যেতে সাধারণভাবে ছুদিনের বেশি সময় 
লাগ! উচিত নয়। সবকারী মেহমানদের বুবিধার্থে সেটাকে বাঁভিয়ে তিনদিন বা 
চারদিন করা হতে পারে । ওর মধো্ যাদের পরস্পরের নাম জানতে হবে, শালাপ- 
পরিচয় করতে হবে, ঘনিষ্ট হতে হবে, মেজাজ বুঝতে হবে, মেজাজ মানিয়ে শিতে 
হযে । কাজটা খুবই জরুরি | কেননা, াওয়াঘাটে পৌছে তার পরদিশই পদযাত। 
শুরু হয়ে যাবেমার সেই যাত্রারভ্ের :দনত তিনত|জার ফুট থেকে খাড়া দশহাজার 
স্ধট উচিতে উঠে যেতে হাবে। এমন কঈলাধা পথে সান্ভবন। দেবার অন্য, সাহস 
জোগাবার এগ্ব তেমন কেউ পাশে না থাকলে কি এপথে মরতে আসা হয়েছে ! 

তবে দরুরি হলেও ব্যাপারটি একটু জটিল। একে তে' "হানা পথে 
বালধাজার লমগ্গ থোশ-গপ একেবারেই দমে শা, ভাছাড! অন্যসব কারণ আছে। 
বিষয়টি সধদিক থেকেই বিবেচনা] করে দেখা প্রয়োজন, কেনন” যাত্রা শেষ পদন্থ 
কতট। সফদ হবে 51 বহুলাংশে এন উপরই শিউর করছে । 

নতুন যে বাপস্থা হয়েছে 'ভাতে কেবল বিভ্তুখান অথব' ২৮চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণার 
ব্যক্তিযাই কৈলাস যেতে পারবেন । প্রায় বধ" হাঙ্গলি টাকা এব দিলির দরবারে 
পধাঞ্ধ প্রভাব_এর পর থেকে কৈলাস যেতে হলে এ-ঢুটে! জিনিস চাই-5 | এখন 
এ-ছুটে! জিনিস ধাদের থাকে টীপ। নিজেদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এন্ট্র 
আত্মকোজ্ক হয়ে থাকেন । চ করে অপরের সঙ্গে মস্থরঙ্গ হতে পারেন গা। 
নিজের ব্যাকুগত কথা বলতে বা অপরের ব্য।ক্তগত বিষয়ে কৌতুহল প্রকাশ 
করতে সষ্কোচ বোধ করেশ। পাহাডা পথে বাসযাত্রার ভো-ভেো! অবস্থার এরা 
পরস্পরের অস্ত্র হয়ে উঠবেন 'এতোটা। আশা করা একটু বাড়াবাড়ি হবে। 

তাছাড়া ভাষা, শিক্ষা, রুচি, আচার-আচরণ, যাত্রার উদ্দেশ প্রভৃতি আরও 
অজন্্র ব্ধির়ে পরস্পরের মধ্যে কেবল বৈলাদগ নয়, সম্পূর্ণ িরুদ্ধভাব থাকাও 
সম্ভব (| বাসযাআর মাত্র উন-চারদিনের মধো এতসব জটিল বিষয়ের স্ব 
মীমাংসা কোনরকমেই সম্ভব হতে পারে না সকলেই যদ্দি খুব সঙ্জন হন তবে 
সাময়িক একট! বোঝাপড়া হতে পারে, কিন্তু তা দুর্গম পথের ধকল সইতে পারবে 
কিনা সন্দেহ । পথের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই ঘখন দম বেরয়ে যাবে তথন 
ধদি আবার সহমাত্রীদের সঙ্গেও বোঝাপডা করে চলতে হয়-_-তাহলে দুর্গম কৈলাস- 
বান্ধার কতটুকু আর অবশিঞ্ থাকবে ? 
| আগেকার দিনে এই বামেলাটি একেবারেই ছিল না। তখন ধারা কৈলাস- 
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যেতেন ভাদের অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত অখব! প্রান্ব-নিয়মধ্যবিত শ্রেণীর 
লোক । ভারতের যে প্রান্ত থেকেই আন্থন না কেন এদের আচার-ব্যবহায়ে 
মোটা দাগের কোন অনাধুজ্য ।হল পা ধর্ম করতেই আস্থন বা হিমালয় দেখতেই 
আন্থন--পথের প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা নিয়ে এবা আসতেন। এই শ্রদ্ধায় সব অসঙ্গতি 
ধুয়ে-মুছে যেত। কৈলাসের “ঘের এতো যে খাতি তার পেছনে এদের দানও 
কম নয়। আগেকার দিনে যে-ই কৈলাসে যেত সে-ই কিছুটা কৈলাল স্যত্ি কৰে 
আলত । কৈলাসের পথে অজজন্র জায়গায় প্রমোদকূমারের স্্টি আমরা স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করে এসেছি । 

কিন্ধক কৈনাসের পথে স্গির এই চিরাঁয় ₹ ধারাটি বোধহয় এবার একটা প্রচণ্ড 
বাক নেবে। শতুন ব্যবস্থায় কেবল অবস্থাপন্ন ক্ষমতাপন্নরাই কৈলাসে যেতে সমর্থ 
হবেন। এদের শ্রেশা-চরিজের বয়স বেশি পয়। তার উপরে সঙ্গে থাকবে 
সরকারী লোক-লম্কর । সরকারী ব্যাপারে কাজের চাইতে হই তই বেশি হয়, 
এক্ষেত্রে তা হবে ন। এমন মনে করশার কোন কারণ নেই । সব মিলিয়ে কৈলাসের 
পথে নাপার যা দাভাবে তা এককথায়---অচিন্তানীয় । 

কয়েকটি সম্ভাব্য বিভ্রাটের কথা সহন্জেই এগ্রমান কর। যায়! প্রথমত, স্থানীয় 
গ্রামবাসীদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশ। করবার ইচ্ছ। থাকলেও সুযোগ থাকবে 
ন]। সরকারী সব কছুর প্রতি আমাদেপ যেমণ আদ্ধা, পাহাডীদের ৪ সেইরকম | 
সঘকারী টাবুতে স্থানীয় লোকের। টিজেদেব ঈথছুইখের কথ। বলতে মাসধে পারি 
আসবে তাব। শগ্য ধাধা আসবে । আগেকার সময়ে কৈগাস-যাঙ্রার একটা 
বড়ে। পুওপ্কার ছিল এই পথের বন্ধুরা । প্রমোদকুমারের বইরে লোয় এবং রেখায় 
কতিপয় বন্ধুর! কয়েকটি ছ'ব শ্বাক! আছে । কৈশাসের দুম পথ ছাড। অমন 
সৌহার্চ হয় কি” জানি না। 

তার চল্লিশ বছর পরে-+১৯৫৭ সনে--আমরা যখন কৈলাসে গেছি তখন পথ 
কিছুটা হস্থ হয়েছে, পাহাড়ের দুরতম প্রদেশেও আধুনিকতার ছটা পৌছতে গ্ররু 
ক্রেছে। কিন্ত তংসতেও পিঘৌরাগড় পেকে শ্ররু করে ডারচেন পর্স্থ আমর 
এমন অনেক নান্ষের সংস্পর্শে এসেছি, খাদেগ পিতা বা পিতামহদের বথ। 
প্রমোদকৃমারের বই-এ আমাদের আগে থেকেই পড়া ছিল। নাম-্ধাম সবই 
হয়তে। পৃথক, তবুও একনজরেই সম্পর্কট! ঠিক বোঝা যায় । শুখনকার দিনে 
কৈপাসধাত্রার একটা বড়ো। পুপ্যফল ছিল এই স্থানীয় লোকদের অন্থপ্নঙ সান্গিধ্য। 
চার হাজার বছরের উধর্বকাল ধরে কৈলাসের যে এত নাম-ডাক তার অনেকটাই 
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এইসব অগ্ঞাতনাম। মহাঝ্াদের সংবোজন | কৈদাসধাত্বা খেকে এরা বাদ পড়ে 
গেলে বাকি খাকবে শুধু পথক্লেশ । 

ব্যাপারটা "খুব গোলমেলে হবে । কাঠগুদাম বা পিখোরাগড় থেকে পায়ে 
হেটে এপে সঙ্গানাবাদের সাথে বে আম্মীমৃতা হোতে পারত মোটর-বাসে চেপে 
আসার সেটি হলো না। তারপর তাত্য়াথাটে পৌছে সেদিনই সাডে তিন হাজার 
ফুট থেকে এক লপে প্রায় দশ হাঙ্জার ফুট উচুতে উঠে যেতে হবে। যাত্রার 
শুরুত্তেই 'এমন উত্ত,ঙ্গ একট! চড়াই আর যাইঙ্োক ঠিক উৎসাহ্থবর্ধক নযব। ওই 
উচ্চতায় হঠাৎ করে উঠে সন যাতীরই মেঙ্গাজ কিছুটা বিগডাবেই | ইংরেক্জিতে 
একে বলে অলটিচ্যুড পিস । গা গুলোয়, মাথা! বিমঝিম করে, ভালো ঘুম হয় 
না, ক্ষুধা হয় না এবং মেঞ্জাঙ্জটি সর্বক্ষণ ভিরিক্ষে হয়ে যাবে--কারণে-অকারণে 
বগড়া-বিবাদ হয়, ভিতর থেকে বিতৃ্ঝ গবগবিধে ওঠে । সবচাইতে বড বিপদ 
এই হর যে, ব্যাবগ্রস্ত ব্যাক জানতে পারে শা ষে, তার বাধি হয়েছে৷  অগ্রিমান্দ্য, 
জনা প্রভ়তহর জগাও তখন লহধাতাদের উপর আক্রোশট1 আরও বেড়ে যায়| 

তবে বাধিত সাধারনত স্থায়ী হর পা। সহযাত্রাদের সাহচবে ছু-এক দিনের 
মখ্োই শিরামর় হয়ে যায়। কম্ক কেলালযাত্রর ক্ষেতে তাওরাবাটের চড়াইদের 
পর অবস্থাটা একটু ভিশ্রকম দাড়াতে পারে । একে তো সহযাত্রীরা তখনো 
আপনজন হনে ওঠনি,। তার উপবে আছে ভাষা সমল্তা | কটন পথশ্রমের পর 
কাতরোক্কিটুকুও ধদি ভিপ্ন ভাষায় অনুবাদ করে তারপর উচ্চারন করতে হয়_তবে 
তাতে সাম্থণা কোথায় % সহ্যাত্রীরা পরম্পরের বেজাঙ্জ জানে না, আঅতঞর 
পরস্পরের মেঙ্জাঙ্গ বুঝে চলবার ইচ্ছা থাকুল৪ উপায় নাই । অবস্থাটা দাডাবে 
এই যেশজের শারীরক অহস্থতাপ জনা যে অসম্তোষ তার ঝালটা গিয়ে পড়বে 
ছুধম পথের উপরে, ছুগম পধ তাত হাহা হবে! সেই ছুণ৭ পথ অ.তক্রম 
করতে গিয়ে যে ক্লান্তি ও যন্ত্রণা, পথাতিক্রমের পর সহান্ভুতিহীন সহ্যাত্রীদের 
তিক্ত সাবা তা একটা বিকট বিস্ফোরক হয়ে দাডাবে। কিন্ত মন খুলে দেশী- 
ভাষায় শিক্ষেরণের কোন হৃযোগ নেই । সেই রাগ যত গুমরোবে তত তার 
তিক্ষতা ৪ তীব্রতা বাড়তে থাকবে । রাত পোহালে সেই বাগ গিয়ে পড়বে 
নতুন আরেকগ্রস্থ হুর্গম পথের উপর | রাগ অর্ধ--যে-পথে প্রতিটি পদক্ষেপে 
অত্যপ্ত সঙ্গাগ সতকৃত। প্রয়োজন কথাটা সেখানে আক্ষরিক অর্থেও সত্য হবার আশঙ্ক। 
আছে। দে-ক্ষেত&ে কৈলাসপতির পক্ষপাতিত্ব ন। থাকলে যা-কিছু হয়ে যেতে পারে। 
অস্তত হিমালরের সৌন্দর্য তথা কৈলাস-যাত্রার পুণ্ফল যে তাতে সর্বাংশে ন! 
হলেও বহুলাংশে বাদ পড়ে বাবে সে-কথাটা লাল কালি দিয়েই লিখে রাখা যায়। . 


ফৈলাসযান্রার মেকাল ও একাল ২৫ 


একালের যাব্ীরা সম্ভবত আরও একটি মহৎ জিনিস থেকে বাত হবেন। 
যাক্রীদের পথ দেখাবার জন্য বোধহয় গাবিক্াং থেকে আর গাইড বা পথ্থপ্র্ধর্শক 
নিয়োগ করবার প্রয়োজন হযে না। হলেও তা সরকারী লেভেলে হবে। সেক্ষেত্রে 
যাত্রী ও ছড়িদারের মধ্যে কিছুট। ব্যবধান থাকবেই । এটা যে কত বড়ো একট" 
লোকসান একালের যাত্রীব্ন! তা জানতেই পারবেন না । 

এই পথপ্রদর্শকরা যে কৈলাদ-ফাজার কতোখাশি তা বলে বোশানে। যাবে না। 
প্রমোদকূমাণের সঙ্গে ছিলেন রুমা দেবী, আমাদের সঙ্গে ছিল কীচ খাম্পা। এই 
কীচ খান্পার কথ! মনে পড়লে আজ আপন! থেকেই মাথ' শ্রদ্ধায় নত হয়ে আলে । 
প্রায় গাব্যাডের পর থেকেই আর সতাকাবে কোন পথরেখ! নেই--যা আছে 
তাহলো পাথর তার ববফের এক অন্তবিহীন ওয়াইল্ডারনেস্‌ আমাদের কপালগুণে 
সে-বব আবাব আবহাওয়া একটু খারাপ চলছিল । লিপুধুরাণ এধারে-গধারে 
ষোল মাইল সম্পূর্ণ তুষারাবৃত দুরত্ব আমর: সেবার সাবাবাত হেঁটে অতিক্রম 
করেছিলাম । বরফে উপর শারার আলে। প্ডে সামান্য একট ফেকালে আলো 
তার উপরেও আবারু কুম্পালার অনচ্ছ আবরণ | আগে আগে “গুম্‌ মণিপন্মে হুম" 
আওডাতে আণএ্ডাতে কীচ থাম্প!। চলেছে, আমর আক্ষরিক অর্থে তার পদান্ক 
অনুসরণ ক্ছি। কলকাতার জল-জম] রাস্তায় হাটতে হাটতে আজে হুঠ।ৎ 
যখন সে-রাতের কথা মনে পড়ে যার তখন কেমন কৌতুক লাগে। 


কেবল কঠিন পথে উপর দিয়ে নিরাপদে নিয়ে গেছে বলেই যে কাঁচ খাম্পাকে 
মহৎ বলছি তা নয়। অন্যযন্জ দুগম পথের (শষে ঠাবুর বাইরে হয়তো বরফ পণ্ডছে, 
হয়তো ঝড উঠেছে, শিতান্ত পক্ষে হাড় জম[নে। ঠাণ্ডা মাটির দশ হাত শীচে 
পারদ সেঁধিয়ে গেছে-পারাদিনের পথশ্রান্তিতে আমরাও সম্পূর্ণ মবসন্ন | কিন্ধ এই 
সন্ধ্যাগুলোই কৈলাস-যাত্রার সবচাইতে মৃ্যবাণ সঞ্চয় হয়ে আছে । আমর যাক্রী- 
চতুষ্টর গা-ধেষাথেষি করে কীচেনের ছোট তাবুটার ভিতরে ঢুকে পড়েছি। তাবুর 
খোল! দ্িকটায় পিছন ফিরে বসে কীচ খাম্প। থেকে থেকে আগুণটাকে উদ্ষে দিচ্ছে । 
আর হিরিং পামে কীচেন-আ্যাসিস্ট্যাপ্ট খিচুড়ি পাকাচ্ছে বা রোটি বানাচ্ছে। 
গ্রমনিতে কীচ খাম্পা খুব মিতভাবী, দরকার ছাড় কথা বলে না। কিন্তু সেইসব 
সন্ধ্যায় ওর কথ! আর ফুরোতো না। টুকরো টুকরে। করে কতো! কথাই বলত--- 
বিভিন্ন যাত্রার কথা, 'বভিন্ন যাত্রীর কথা» কৈলাস-মাশসের কথা, নিজের স্থখ-ছুঃখ 
আবাশা-আকাজ্ষার কথ। এমন অনায়্ালে বলে যেতো যে, আমরা শহরের ঘুধুয়াও তা 
হত্তবাক হুয়ে শুনতাম । বিশ্ব-সংলার সম্পর্কে অমন সুষম ও সংযত দৃষ্টিভঙ্গী আর 


খ্ি 
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কোথায়ও দেখেছি, শুনোছি বাঁ পড়েছি বলে মনে পড়ে না। নিজের এক মর্সাস্তক 
পদস্ধলনের কথাও কীচ খাম্প! বলেছিল, কিন্তু তাতে এতটুকু ছন্দঃপতন ঘটেনি । 
অথচ কীচ খাম্পা। সম্পূর্ণ নিরক্ষর । মানসের তীরে পৌঁছবার বা কৈলাস পরিক্রম' 
করবার যে প্রচণ্ড বিস্ময়-কীচ খান্পা আগে থেকেই সেঙ্জন্ত আমাদের যথাসাধ" 
তৈরী করে দিয়েছিলেন । কীচ খাম্পাকে বাদ দিলে আমাদের কৈলাল-যাত্রা হন্জে 
দাড়াবে ডেনমার্কের রাজপুজ্রকে বাদ দিয়ে হু/মলেট নাটকের মতে। | কিছু পরদার 
বিশিময়ে আমর] কীচ খাম্পাকে নিয়োগ করেছিলাম, কিন্তু ওর কাছ থেকে 
আমর! যা পেয়েছি শুধু টাকার অঙ্কে তার পরিমাপ করতে যাওরা! কেবল হান্তকর 
ইবে শা, মহাপাতক€ হবে। 


ইতিমধ্যে কীচ খাম্পাব দেঙ্াস্ত হয়েছে । আমরা যখন শিয়েছিলাম তা” 
আগেই রুমা দেবীরও দেভাম্ হয়েছিল । গত প্রায় পিকি শতাব্দী ধরে কৈলাস-যাত্ত 
লদ্ধ ছিল। অতএব কীচ খাম্পার কোন উত্তরাধীকাণিকে আক্গ হয়তো চট কবে 
ধু"জ পাওয়! যাবে না । 'তবে সেই এঁতিহা মরে যাবার বা! লুপ্ত হয়ে যাবার জিনিস 
স্য। কৈলাস-যাত্রা যখাবিহিত শুরু হলেই পুরানো দিনেল সবাই 'আবাব এসে 
হাজির হবে--অমাশিশার পরেও যেমন স্থধোদয় হয় । 

ধবে স্রকারী উদ্যোগে নতুন করে যে কৈলাস-যাত্রা শুরু হলো ভার ফলে 
উধা। কতট। ত্বরামিত হবে বলা শক্ত । সরকারী বাবস্থা, আগে থাকতেই মজুত" 
রেট, ধোরাকির বেট সব ঠিক করে নেবার নিয়ম আছে--টেও্ডার ডাকা না হলে« 
কিছুটা দরাদরী হবেই । কাঁচ খাম্পা যে এসবের ধারেকাছ্ছে খেষত না] সেকথ। 
হলফ করে বলতে পারি । কীচখাম্পার সঙ্গে এসব তুচ্ছ ্দিনিস নিয়ে আমাদের 
কোন কথাই হয়নি 3 কৈলাশ থেকে ফিরে এমে অনেক গবেষণার পবৰ আমরা! হে 
এনভেলপটি ওকে দিয়েছিলাম কীচ খাম্পা সেটি খুলেও দেখেনি । তাছাড়া কীচ 
খাম্পা কারো হুকুম শুনে কাজ করবার পাত্র ছিল না, নিজের খেয়াল মতোই কান্ত 
করত । এদের মতো মাছুষ এবারে আর পাওয়! যাবে না। সরকারী খাতায় নাম 
লেখালে সকলেরই চরিত্র পাল্টে যায়। কীচ খাম্পার সাক্ষাৎ রি-্ইনকার্নেশনকেও 
যদি দলে পাওয়। যায় তবে দেখা যাবে তাও চিজ পালটে গেছে। 


এতসব ভজকট নিযে কৈলাস-ফাত্রার অবস্থা! শেষপর্যস্ত কৌথায় দীড়াধে সেটা 
একটু ভেবে দেখা যেতে পারে। আগেই বলেছি যে, এবারে পথ্বকেশ একটু বেশি 
হবে । তার কারণ, প্রথমত, এবারে যাজ্ার প্রথমদিনই যাত্রীকে প্রায় দশ হাজার 
কুট উচ্চতায় উঠে যেতে হযে--উচ্চতার সঙ্ষে দেহমনের খাপ খাইয়ে নেবার, 


কৈলাসযাত্তার সেকাল ও একাল ২ 


আ্যাক্লাইমেটাইজেশনের, পর্যাপ্ত স্থযোগ পাওয়া! যাবে না। দ্বিতীয়ত, এধারে 
পথকেশ ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার মতো৷ নির্ভরযোগা অংশীদার পাওয়া যাবে কিনা 
সন্দেহ। কৈলাস যাঁবেন বলে ধারা এতদুর পস্ত চলে এসেছেন তীরা সকলেই 
নিশ্চয়ই খুব সজ্জন, কিন্তু সজ্জন ব্যক্তিদের মধ্যেও আত্মীয়তা গভীর হতে একট লমর 
লাগে, সানারকম সুখ-ছুইণেক ম্ধা দিয়ে যেতে হয় । 


তাছাডা সএকারের মেহমান হয়ে কৈলাল-যাত্রা করবার 'শারও কিছু বাড়তি 
ঝাষেলা আছে । আশা কণা মায় সারাদিনের পথশ্রমের পর ভাবুতে পৌছেই 
দেখা যাবে সরকার পেয়াদাবা চা-কফি রেডি করে বসে আছে । ভাবলেও রোমাঞ্চ 
হয়। কেন্ধ এতে য£টকু লাশ হবে তার চাইতে বেশি লোফপান হবার ভয় 
আছে। আগেকার সময়ে চায়ের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকতে হোত 
এবং তারপরে ধা চালত হাতে ধোয়ার গন্ধ ভকভক করছে। প্রথমটায় খুব 
রাগ হোত, কিখ রাগ করে লাভ শেহ। অবশেষে কেমন করে নিঃঝুম হয়ে বসে 
থাকতে হয় সেটা শিখে নিতে হয়েছিল | কৈলাসের পথে এই নিঃঝুম হয়ে বসে 
থাকাটা খুব গুরুতপূর্ণ বাপার-__এতে করে পথেন সঙ্গে আত্মীয়তা জমানো অনেকটা 
সহজ হয়। 

সরকারী পেয়াদা এসে নঃঝুম এটুকু খ'ঁচিয়ে দিয়ে যাবার পরই হয়তো! এসে 
হাজির হবেন স্বগ্রীব দোসব-ডান্করারবাবু। তিনি নাড়ি টিপবেন, রক্জের চাপ 
দেখবেন, হৃৎস্পন্দন গুণবেন | যেসব ঝুট-ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার আশার 
কৈলাস-যাত্রা তার কিছু কিছু এখন থেকে সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে । ভাবলেও শরীর 
কণ্টকিত হয়। এইসব 'ামীডোলের মধ্যে একটা অত্যন্জ গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
দারুণভাবে ব্যহত হবেই--ভিতরের মাত্মশক্কিটুকুকে আর যথাসাধ্য গড়ে তোলা 
হবে না। কৈলাসের স্ুদুগম পথে ডাক্তার পেয়াদার চাইতেও ওই জিনিসটার 
প্রয়োজন হয় বেশি | 

কৈলান-যাত্ার একটা বড আকর্ষণ_-নির্জনতা । পথের এ পথশেষের এই 
নির্জনও। বাদ পড়লে কৈলা'দ-যাত্রার অনেকটাই বাদ পড়ে ঘাবে। 


কেউ যেন মনে ন। করেন যে, নিজদের! যেতে পারছি ন! বলেই অপরের যাত্রা 
নিয়ে সকলের কানভাঁরি করবার চেষ্টা! করছি । মনের ভেতরে এতটুকু ঈর্ষ। নেই 
এষন কথা হলফ করে বলতে পারব না। কিন্ত টাকার কথা বাদ দিলেও. পাসপোর্ট, 
ডাক্তার, হিঙ্জি-দি্লি--মতপব আর পড়তায় পোষাঁবে না। ইচ্ছাটা যেখানে 
ছর্যল হবেই, ক্ষোভটাও সেখানে একটু চূর্বল হবেই, অগত্যা ঈর্বাবোষটুকুও 1 


২৮ হিমালয় বিচিত্রা 


ঠা্ছাড়া এব্যাপারে পুরোপুরি, ছুষ্ট অথবা পরিত্র, কল্পনার উপরও নির্র করা 
হয়নি । হিমালযের অনেক ছুগর্ম তীর্থ ই গন কয়েক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ অথবা 
শন্থলাংশে মোটর-গম।) হয়ে গেছে। আগেকার সেই চটিএরালারা ছড়িদারের! 
বিদাদ় হয়েছে । তার জায়গায় এসেছে টুরিস্ট এজেন্টদের সহ্থদয় সেলস্ম্যানেরা । 
এজ ফলে কাতটাকি লোকসান হয়েছে-তা যার! হারিয়েছে তারাও জানে না। 
কিদ্ধ একটা জনিত 25 খবই ম্প্ইমাছকাল আমরা যেমন যেমন হিমালয়ে যাই 
প্রায় ভেমন ত্রেমণই ফিরে আসি | আজকাল আমর! কেদারনাখ-বদ্রিনাথ 
'যাই'--“যাত। করি ০ 

তবে কপাল ঠাঁলে। যে, কৈলাদাযাআর এখনো তেমন শোচপীয় হাল হয়নি । 
উকলাস যেতে হলে রথনো খান্ধির, পমরিয়াধর, নিপপানী, বুদি প্রভৃতির চড়াই 
পায়ে ঠেোটই আঅভতিক্রণ করতে হবে । পায়ে ঠেটেই কৈলালসপতির নাম জপতে 
জপতে লিপুলঙ্কট পেরোতে হলে । বিস্তবাদের' বব্ব, ভাড়। করতে পারেন 11 তার 
পরে৪ আছে প্রীয় উপিশ হাজার ফট স্চু দোপম-লা। কৈলাস পরিক্রমা 
করতে হলে দোলম, গেরিবস্্ঘদিয়ে কৈলাল গিরিশ্রেণা অতিক্রম করতে হয়| 
থুব হুর্গম পথ ! 

তিব্বতের ওপিকে উকলালশ্যাআীদের জন্য চীন সরকার কি ও কেমন ল্যবস্থা 
করেছেন তা এখনো যথেষ্ট পরিজ্গার পয | লিপুধুরা থেকে তিব্বতের দিকে নেমে 
গেলেই নাকি সেখানে বাস অপেক্ষা করবে । জায়গাটির নাম পালা । পালা থেকে 
মানসসরোবর পায়ে হেটে পাচদিনের পথ 1 মোট বাসে গেলে হেসেখেলে 
একদিনেই পৌছে যাওয়া সম্ভব হবে। তাঁকলাকোট থেকে মাইল বারো দুরে 
খোজর-ভো, লেখানে হয়তো নিয়ে যাওয়ী হবে না। তযে তাকলাকোট মণ্ডির 
উপরেই সিম্বিলিং-গোম্কাঁআধঘণ্টার জন্য দ্বছন্দেই ব্রেক-জানি করা যেতে 
পারে। তারপর ডানদিকে গুরল। মান্ধাতা। ছেড়ে সোজা মানস । 


বাদে চেপে যাবার একটা স্থবিধে এই যে, তিব্বতের ভয়ঙ্কর হাওয়ার হাত 
থেকে রেহাই পাওয়া বাবে! কিন্তু সেই হাওয়ার মধ্য দিয়ে, সেই আদিগস্ত লালাভ- 
ধূসর মালভূমির উপর দিয়ে, সম্পূর্ণ পরুদত্ত অবস্থায় পথাতিক্রম করতে করতে 
মনে হোত যেন স্থির শেষ সীমায় পৌছে গেছি। তারপরে মানসের তীরে 
পৌছে মণে হতো-_কি শাস্ত। কৈলাস পরিক্রমা! করবার সময় যনে হ্োত-- 
কি গম্ভীর, কিমহ্। সরকারী ট্যুরিস্ট বাসের ভিতরে বসে এসবের কত্বট কি 
হবে ত। প্রতাক্ষ অভিকত। ছাড়! বল! যাবে না। 


কৈলাসযাজজার সেকাল ও একাল , ইঈ 


তবে কি এখন থেকে ধারা কৈলাদ যাবেন তাদের যাজ। সম্পৃণ ব্যথ হবে? 
মোটেই নয়, আদৌ না । রামায়ণটা হঠাৎ একজায়গায় খুলে এবড়ো-খেবড়ে। ছুটে।- 
একটা ্লোকের উপর তড়িঘড়ি একবার চোধ বুলিয়ে নিলেও যেটুকু পুণ্য হয়! 
তাইতেই আর পুনর্জন্ম ন বি্যতে। হিমালয়ে সেইরকম । গিয়ে পড়লে 
[কছু-না-কিছু পুণ্যাজন হয়েই যায়-এবং তাইতেই ভীরু অঞ্চলি উচ্ছলিও 
হয়ে ওঠে। 


ভাবার ত আদ পাবনা ধস ৬৭১ চর লীগ 5৭ ৪৭ ৯০১ এ বাজনার জন জল ঈ পরল গান “পালে (১১ উস ত্য বা রাওঞঞ৬ ০ এন ও সজল ৯৮ ১ ১১১ 


আন্দ থেকে পুরো কুড়ি বছর আগে, নন্দাঘুর্টি পর্বত অভিযানের উত্তট 
আইডিয়াটি নিয়ে, শূন্য চাদার খাতা হাতে যখন দেশের গণ্যমাম্যদের দরজায় 
দরজায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেডাচ্ছি তখন সব জায়গায়ই আমাদের সর্বপ্রথম যে 
প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হতো সেটি হলো, পাহাডে গেলে কি হয়? ভ্রুত টাকা 
খরচ করে, এত পরিশ্রম শ্ীকার করে, এত বিপদ মাথায় নিয়ে তোমরা কেন 
পাহাডে যাও? 

এধন আর শ্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই যে, এই অতান্ক প্রাথমিক প্রঙ্থাটির 
জবাব তখন আমাদের একজনেরও সঠিক জাণা ছিল নাঁ। ব্যাপারটি যে খুবই 
শ্বাসরুদ্ধকর এবং খুবই গোৌরলময় "তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম__সেই বিশ্বাসটুকু 
সঙ্গল করেই মহার্থ নন্দাঘুষ্টি অভিযানের স্বপ্ন দেখবার ছুঃলাহস । কিন্ক অমন 
রোমাঞ্চকর গৌরব অর্জনের ত1 আরও দশট। উপায় আছে--সেদব পথে গেলে 
রুদ্জি-য়োজগারও হয়, দেশের কাজও হয়-তবে পাহাডে যাওয়া কেশ ? 

আমরা কিন্ত নাস্তানাবুদ হবার পাত্র নই। স্বদেশী করবার সুযোগ হয়নি 
বটে, কিন্ত স্বদেশী নেতাদের বক্তৃতা অনেক শুনেছি : প্রশ্থটির জবাবে আমরা! 
একটা জালাময়ী ভাষণ দিয়ে দিতাম_-অনাদিকাল থেকে হিমালয় পর্বত ভারত- 
ভূমিকে ধর্ম দিয়েছে, জান দিয়েছে, জল দিয়েছে, খাছ দিয়েছে, শিক্পরে বসে পাহারা 
দিয়েছে আমাদেরই হিমালয় পৰত, সেই হিমালয়ের শুঙ্গে উঠে দেশ-বিদেশের 
লোকেরা বছরের পর বছর বিজয়মাল্য নিযে যাচ্ছে-_কিন্ধ ভারত কেবলি পিছায়ে 
বয়।' শেষের দিকে "ভাবত? কেটে “বাঙ্গালী করেছিলাম । ফল হয়নি । 

শেষ পর্যন্ত যার দুঃসাহসিক বদান্ততায় আমাদের নন্দাঘুন্টি অভিযান-_ভারতের 
প্রথম বেসামরিক পর্বত অভিযান--সফল হয়েছিল, তিনি কিন্ত আমাদের কোন 
প্রক্পই করেননি । কেন যাই, গিয়ে কি হয়, কিচ্ছু না। আমরা একেবারে থতমত 
থেয়ে গিয়েছিলাম । হাজার হাজার টাকার মামলা প্রস্তাব পেশ করবার সঙ্গে 
সঙ্গেই 'গ্রিন-সিগন্তাল !? 

এমনই হয়। কোন একটা বিষয়ে সমগ্র সত্ত। যখন উ্মাদ হয়ে ওঠে তখন 
আর কার্ধকারণ বিচারের অবকাশ থাকে না, তার প্রয়োজনও হয় না। এই 
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উন্মাদনার সামনে অনেক অসম্ভব জিনিসও সম্ভব হয়। টিকে ধরাতে যাদের 
জামিন লাগে তাদের এক উদ্ভট অভিযানের জন্য হাজার হাজার টাকা এসে 
যাকক--আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই হয়েছে। বিশ্বের সব পর্যত-আরোহীর 
ক্ষেত্রেই সম্ভবত এমন হয় । কেননা, বারবার পধতে না গেলে, পবতারো হাণের 
বহস্তাট। পরিষার হয় না, হতে পারে না। অতএব যতদিন পযন্থ তানা হচ্ছে 
ততদিন প্চ্ভ কেন? কি? এসব না বুঝেই পর্বতে যেতে হবে। উদ্ভোগ 
পর্ষট] স্থাতরাং, শৌকের মাথায় সেরে ফেলতে হয়। 

প্রশ্নট তবু থেকেই যার--পাহাডে কেন যাও ?-্দব পর্বতারোহখকে জীবনের 
শেষ দিন পষস্ত বারছ্গার এই প্রশ্নের জবাব দিতে ভয় | পধতারোহীর়! আবার 
অবাবদিহির কথ। খদপেই চটে ওঠে | বলে, হাজারট। জবাবদিহি যদি দেব 
'তবে লোকালয় ছেঁডে পাহাডে যাব “কান দুঃখে! অথচ জবাবদিহি সন] করে 
উপায়ও নেই--রাহা-থ-৮ খে “দয় সে ছুটে কথা জিজ্ঞালা করলেই । 

হাজান জনের কাছে জবাব্িতি করত করা 5 কিপদস্তী'র পরতারোভী ম্যালোরি 
একবার রেগে গিষ্ধে দুম করে বলে ফেলেছিলেন £ পাহাছটি আছে তাই যাই। 
তাল মন, আরও সংক্ষিপ £ ব্কিজ ইট ইজ দেয়া । একেবারে সঠিক এবং 
নিদিষ্ট বণণ, বাইবেলের মতো সহজ ভাষাগ | তবে মুশকিল এই যে, ধম 
কথারই মতো, এই মন্ত্র বাক্যে যাথাথ্য বুঝতে হলে হার আগে পাহাছের নেশায় 
একেবারে বুণ্দ হচ্চে ভবে ই পাহাছের নিণভার দেহমনের যাবতীয় কোলাহল 
ন্ধ হলে 'ভারপর এই মন্ত্রের মধোছ্ছার হবে তবুও নাবালক পবতারোহীর। অনেক 
সময় উপরের মন্ত্রটি আউডে নিজেদের সাহৃণ। দেবার চেষ্টা করে খাকেন্ব্যাপারটিকে 
যতদিন বৈষয়িক বৈভবের মোপান বলে চিনতে ন। পারছে ততদিশ পরশ্থ | 


অপর দিকে হিমালগে পর্তারোহণের অন্যতম পথিকুৎ এরিক পিপটনের 
বিধান হল £ হিমালয়ের পথ যার। চিনেছে তাদের হিমালরে যাওয়াই মঙ্গল। 
পাগলকে যে পাগলা-গারদে রাখাই মঙ্গল এটুকু ণা হয় বোঝ। গেল। কিন্ত 
এতো চিকিৎসা-বিধি, রোগের হেতুটা কি? নুলটা কোথায়? মাদুষ আদে। 
কেন পাহাড়-পাগল হয় ! 

হিন্দ নামে জাতি যতদিন বেঁচেছিল, ততদিন পনন্ত তাঁদের কাছ এটা একটা 
প্রশ্থই ছিল না। মহাভাবতের৪ অনেক অনেক আগে খাকতে তার! হিমালয় 
সমানে গ্রেট হিমালয়ান রে অভিঞম করে ছি বছর কৈলাস যানস-দূরোধর 
যেতেন--পরভারোহীদের যারা ঈধার নস্ক--তা€, পাহাড়ে যেতেন ধর্মের জগ্গু। 


৬২ হিমালয় বিচিত্রা 


ধর্ম মানে রিলিজিয়ান নয় ? ম্ুম্তত্ধের সম্পূর্ণ নির্ভেজাল অংশটুকু নিয়ে এর কারবার । 
অন্তত এইটুকু দিধর্মীরা৪ শ্বীকার করে থাকেন যে সাইট সিলেকশনে, মানে স্থান 
নির্বাচনে হিন্দুরা ছিলেন যাকে বলে অপ্রত্িিদন্থী | শিবের হেড কোরাটাপ করলেন 
কোথায়, না মানসের পারে কৈলাসে । কেদারনাথ। বড়ীনাথ, গঙ্গোজী, যমুনেত্রী, 
মুক্ষিনাখ--হিমালয়ের সৌন্দধের যেমন শেষ নেই, হিমালয়ের ভিন্বু তীর্থেরও তেমনি 
অজ নেই। অথচ 'গাল্পসের দেশের লোকেরা এই শত-খানেক বছর আগেও জাদত 
যে, পাহা হচ্ছে পৃথিবীর কুৎসিত কঁজ, ওখানে দুষ্টশক্তি মানে দৈত্য-দানবের 
ধাস। সম্পর্ এই ইউরোপীয়দের কাছ থেকেই আমর নুন করে পর্বতারোহণের 
পাঠ নিয়েছি । উপাপুরাণ আর কাকে বলে । 

হিটলারের জানানিতেও পাহাছে যাবার মানেট শিয়ে কোনরকম অস্পষ্টতা 
ছল না! নাংসাবাদের গৌরব বর্ধনের জনা এরা ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছে। এই 
একই উদ্দেশে ওরা ভিমালগ়েও এসেছে । তিরিশের দশকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও নাঙ্গ 
পর্বতে যানে বলে ব্রিংসকীগ ' পবতারোহণের পবিত্র বিধিনিষেধগুলি অবজ্ঞা 
করে তন গঞ্জায় গণ্ীয় জামান নিহত হয়েছে আনন লমেত প্রায় সমগ্র ইউরোপ 
হিটলারের বশ্া*!: শ্বাকার করেছিল, হিমালয় করেনি অথ এই গধোদ্ধত 
জামানদের এদে) যে কটি খাটি জিনিস ছিলেন-_যেমন পল বাউয়া্, পিটার আউফ- 
টসনেইটার, হারান বুহল ইত্যাদি-_হিমালয় তাদের প্রাপ্যের চাইতেও অনেক 
অনেক বেশি প্রণস্থার দিতে কণামাতত কুষ্ঠিত হয়নি। 


৬৭ 


বিশ ৪ দিশ পশকে তিটিনরা যে অত সমারোহ করে তিক্ত পুবে এভারেস্ট-এ 
আসত 'ঠারদ হন্যতম উদ্দেখ্ হিল ব্রিটিশ সাম্াজোর জয়াক পেটানো । তার 
মানে কিস্ত এড নয় যে, ওইসব অভিযানের *বতালোহার। প্রচোক্ই বান্তিগতভাবে 
ব্রিটিশ শামাজালাদের ধ্জাধারী ছিল--ঙবে দেই ধবজা তাদের নাইকেই বহন 
করতে হয়েছে । গোশাগ্নতি দু-দশ জন যারা নিজেদের আঙুগতা হিমালয় ও 
সামাজে।ধ মধো ভাগাভাশী করতে সম্মত হননি-যেমন স্মাইখ, শিপটন, টিলম্যান 
প্রযুখ--তারা স্বেচ্ছায় দলছুট হয়ে আপন আপন সাধনা সম্পন্ন করেছেন। এই 
দলছুটদ্র সাবনাতেই পরতারোহশের এতিহটা গড়ে উঠেছে, সকলের চোখের 
আড়ালে গড়ে উঠছে । | 
কিছ্ধ ধ্রতিহ্য তো অনেক পরের কথ-আমাদের জিজ্ঞাসা মানুষ আদৌ 
পাহাড়ে যাঁয় কেন? কেউ কেউ পাহাডে যায় ফিরে এসে জমকালো বই লিখবে 
বলে। এভারেস্ট শীষ থেকে ঘুরে এসে ভেনছিগ্ডের বাড়ি হয়েছে, গাঁড়ি হয়েছে, 
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বড চাঁকরি হয়েছে, এমনকি দ্বিতীয় একটি বউও হয়্েছে। আমি একজনকে খুব 
অস্তরক্ধভাবে জানি, পাহাড় থেকে ঘুরে এসে সে সাংবাদিক হয়ে গেছে কিন্ত 
পরবতী কালের এইসব হিসেবপত্র ঘেঁটে আমাদের জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর খুঁজে 
পাশুয়া যাবে নী । 

হন্দরের যে নিজন্ব একট] আকধণ আছে এবং হিমালয় যে বাস্তবিকই খুব 
জন্দর, সে কথ' অনম্বীকাধ | কিন্তু সেই উদার সৌন্দর্যকে বসবার ঘরের শে1-কেসে 
সাজিয়ে রাখবার উপায় নেই। তাকে নটিতি একবার চাক্ষুষ করবার জান্যো 
মাজকের দিনের ছাট-কাট করা মানুষের] এমন ভন্তে হয়ে উঠবে _খটা বিশ্বাস 
করতে কেমন খটকা লাগে । ভগবানের রাঙ্গো সবই নিশ্ডয়ই সম্ভব, কিন্ধু যাঁর! 
শাধাটা জীবন অন্রন্দরের সঙ্গে নিধিবাদে ঘর করুবে বলে চূক্তিপহ্ে সই করে 
পসে আছে, তা? হঠাৎ হঠাৎ সৌন্দমের পিপাসায় উতলা হয়ে পাহাডে ছুটবে 
প্রকৃতির রাজ্যে এখন বৈসাদগ্ঠ অধিকর্দিন চলতে পারে না। বায়ু পরিবর্তনে 
তো 'নছক্ই মেজাজ পরিবর্তনের জন্য মানে মাঝে যাব! তিমালয়ে গিয়ে থাকেন 
হাদের কথ অপধ্য শ্বতন্ধ । পাহাডের প্রতিবাদের 'একট। প্যাশন আছে, পাহাড়ে 
িস্কধ দিন না যেতে পারলে যাদের দম বন্ধ হয়ে আসে, শহরের অফিসে থেকে 
থাদের ফেরারা মাসামী বলে মনে হধ্ামামাদের জিজ্ঞাস) পাহাছের জনা 
দের এই উন্মাদনার উত্পটি কোথায়? | 

এক এক সময় সন্দেহ হয় ধে, সাধারণভাবে প্রশ্নটির হয়তে। কোন সর্বক্নগ্রাঙগ 
এপাঁবহ নেই । মাধ দল বেঁধে কেণ কালীঘাটের মন্দিরে যার | চার্চে যায়। 
“'ঘায় ব। দাঁজিলিঙে যায়, কোট-কাচারিতে এবং বিষ্ালয়ে যায়_তা মোটামুটি 
বুঝে নিতে ব। বুঝিণে দিতে বিশেষ অন্থবিধে নে | কিন্ত পাহাডে ঘা ওয়াটা এক? 
ভিন্ন ধরনের ব্যাপার | এরাও দল বেদে পাহাডে যায় বটে, কিন্কু তার একমাত্র 
কা৫। দল না বেদে পাহাড়ে যাবার উপায় নেই-_-সে উপায় থাকলে পর্বত, - 
রোহথের চেহারাটাই ভিন্ন রকম হতো । 

পর্বতারোই'দের লেখা বই পড়ে আমাদের জিজ্ঞাসার স্পষ্ট কোন উত্তর 
পাবার আশা নেই। বইন্তুপিতে অনেক অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা 
মাছে যা পড়তে পড়তে গা হিম হরে যায়। প্রায় হতচেতন হার্ধাণ বৃহল নাজ 
পর্বতের শীর্ধ থেকে রাত্রিবেলা একা এক! ফিরে আসছেন,-একেবারে শ্বাসরুদ্ধকর 
ঘটনা, কিন্তু আদো কেন সেখানে যাওয়া হয়েছিল, বইয্ধে তার কোন উল্লেখ নেই। 
পর্যতারোহণের অধিকাংশ বইতেই এ-প্রসঙ্গের উল্লেখমাতর নেই । এমন হতেই 
"পারে, খুব বড়ে। কিছু একবার পেয়ে গেলে তখন জিনিসটা যে আদৌ, কেন 
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চেয়েছিলাম তা আর শ্বরণ থাকে না, পাহাড়ে যাবার আগেও অনেক হিসেব. 
নিকেশ করতেই হয়, কিন্তু পাহান্ডে একবার পৌঁছে যেতে পারলে তখন লাভ- 
লোকসানের হিসেবট! সম্পৃণ তুচ্ছ হয়ে মায়! আন্তএব আমরা আবানও সেই 
অথৈ জলে । 


তবে পর্বতাপোহীদের লেখা পড়ে এটুকু বেশ বোঝা! যায় যে, নগর জীবনের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হবার পরেই এরা একে একে পাহাড়ে এসে আশ্রয় 
নেয়। পাহাড়ের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ, প্রায় সকলের বেলায়ই, ঘটে নেহাং 
'আকপ্মিকভাবে | ফ্র্যাঙ্ক শ্বাইথের সাধ ছিল পাইলট হবে । কিন্তু বিমানবাহিনী 
গাস্থ্য পরীক্ষা করে বলল, কলজে বছ ছূর্বল। ম্মাইথ পরে এভারেস্টের ষষ্ঠ 
শিবিরে--সনুদবক্ষ থেকে প্রায় আটাশ হাজার ফুট চুতে--সেই দুর্বল কলজে 
নিয়ে উপযুপিরি তিন রাত নিঃসঙ্গ কাটিয়েছে । পর্ভারোহীর কলজেও একট 
খাপাটে ধরণের হয়। কেউ হয়তো ছাত্র পড়াতে পড়াতে, কেউ হয়তো অফিস 
করতে করতে, কেউ হয়তে। বারবার মানমিক ঠোচট খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে 
অবশেষে পাহাড়ে এসে পৌছেছে । তলে এদেল পাহাডে আদার সাক্ষাৎ 
কারণগুলো যতই বাকিগত হোক সেগুলোর মনো একটা সাদারণ ধুরা আছে। 
হার সেটি হলো, এককথায়, পগর-বিতৃষ্তা । 
পর্তারোহণের ইতিহাসেই এর সমর্থন আছে। প্রয়াস্টির জন্ম ইউরোপে । 
সেই ইউরোপ কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিশ্বাস করত থে পর্বতটা আসলে ভৃত-ঞেত 
দৈত্য-দান! ইত্যাদির স্থায়ী ঠিকান।। শতথানেক বছর আগে সাগর সম্পর্ক 
আমাদের সমাজে যেমন একটা বিকপ ধারণ! ছিল, ইউরোপেও তখন পাহাড 
সম্পর্কে তেমনি হিরূুপতা। তারপর ইউরোপীয় সভ্যতা যতই নগরকেন্দ্রিক হয়ে 
উঠতে লাগল, পর্বত সম্পর্কে ইউরোপীয় ধারণাটাও ততই বদলে যেতে থাকল । 
গোড়ার দিকে একটু সঙ্ষোচ ছিল, তাই পৰ্তারোহণের দুঃসাহসিকতাটুকুর উপর 
তখন খুব জোর দেওয়া হত, বল! হত, অজ্জানাকে জর করতে যাচ্ছি। এইটে 
ইউরোপের খব প্রিয় শ্লোগান । ইউরোপ পাহাডকে শ্বীকার করে নিল । তারপরে 
স্গর সভ্যতা জটিল হতে থাকল, পাহাড়ের প্রতি আকর্ষণ ততই জোরদার 
হতে থাকল । ছুটো বিশ্বযুদ্ধের .মন্ত্রণা থেকে বেশ কিছু প্রথম শ্রেণীর 
পর্বতারোহী জন্ম নিয়েছে-_-কেউ কেউ বলে, দু-ছুটো বিশ্বযুদ্ধের ওই একটাই যুক্তি 
বা জান্টিফিকেশন। 
শ্রম প্রত্থম ইউরোপীয় পর্যতারোহীরাও বিশ্বাস করত যে, ছুঃসাহসিক কিছু 
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একটা করবার জন্যই তারা পাহাড়ে যায়। পাহাড়ের চূড়োর এইবার পদার্পণ করে 
এলে তারপর কত গৌরব, কত সম্বর্ধনা । কিন্তু আসল সতাটা এই হিরখায় আবরণে 
সম্পূর্ণ চাপা পড়ল না। জাতকাট পর্বতারোহীরা আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু 
করল যে, দুঃসাহস-ফুঃসাহন আসলে বাজে কথা । পাহাডের চূড়োয় পদার্পণ করা- 
হোল-কি-হোল-না সেটাও অপ্রাসঙ্গিক । পাহাডে যাবার আসল কারণ, পাহাড়ে 
“1 গিয়ে পারি ন। পাহাদে এলে বুক ভরে দম নিতে পার | পর্বতারোহণের 
আনন্দ ও চ'রতার্থতা পাহাডে চণ্ডবার সময়, চড়োর কোন গুপ্রধন নেই । পাহাডে 
এসে নিজের চাইতেও বে কিছুকে প্রাতাক্ষ করি, সমীহ করতে শিখি, তাই 
পাঙ্াড়ে আমি । 

ব্যন্সিগতভাবে মাত্রই দু'জন ইউপোপীদ পবতারোহীর সঙ্গে আমার বাক্যালাপের 
শযোগ ঘটেছে। স্যর এডমাগড হিলারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল গ্রাণ্ড হোটেলের 
একটা ম্যাইটে--১৯৬০ সালে। মরময় কাগজ-পত্র হডানো, সো ধি। কৌচগুলো 
ইতস্তত বিক্ষিপ হয়ে মাছে, দুটো তনটে স্টকেস হঠ। করে তাকিরে আছে 
সুন্দরী একটি লউ সোফার কোণে নিঃখকে ভারিয়ে গেছে, আপ সেই সবিস্তীরণ 
বিশৃঙ্খলার মাদ্যে কাপেটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে এলো গায়ে সার এডমাগু হিলার 
পন বাস্তভাবে খুব জরুবি কিছু একট। টাইপ করছেন | দেখলেই বোবা। যায় যে, 
গ্র্যাণ্ড হোটেলের স্থ্যইটে থাকবার কুনিন্যস্ত যোগ্যতা এর একেবারে নেই | এমন 
লোক পাহাড়ে গেলে হাড জুডোয়। 


অক্বপূর্ণার সেই দুর্ধধ পাপী পধতারোহী লায়োনেল পেলো সঙ্গে দেখা 
হয়েছিল পাটের দশকের মাঝামানি কোন সমধে-ট ইন্টান হোটেলের লাউগ্জে। 
ভদ্রলোকের তখন চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হয়েছে | মাথায় ঢল নেই বললেই 
হয়। পোষাক-আশাক  বাভল্য-বজিত। নিতান্বই সাদামা9, চেহারা 1 এর 
সম্পর্কে যেসব দুর্ধ কাহিনী পড+ গেছে সে সবের সঙ্গে এর কোন ধোগাযোগ আছে 
বলেই মনে হয় শা] কিন্তু ওর চোখ ছুটোর দিকে তাকালেই সব সংশয় দুর 
হয়ে যায়_অমন দূর প্রশান্ত চাউনি কেবল খাটি পৰতারোহীর চোখেই সম্ভব। 
টের্যে আমার দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গেই কথা বলছিলেন, কিস্কু বারবারই মনে 
হচ্ছিল যে, তার দৃষ্টিটা আমাকে ভেদ করে স্বদুর কিছুর দিকে স্থির হয়ে আছে। 
রক্রলোক খুব কম কথা বলেন, অনেক থেমে থেমে,--অভিযানের উচ্চতর শিবিরে 
অক্সিজেন কম বলে পর্বতারোহীরা এমনি থেমে কথা বলে থাকে। ভাবটুকু 
প্রকাশের জন্য মুখ যতটুকু নাঁ-নাড়লে নয় । টের্যের সঙ্গে সেদিন টান। পয়তাজিশ 
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মিমিট ধরে কথা হয়েছিল, নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে | কিন্ক সেদিন কথা বলা শেষ 
করে রাস্তায় বেরিয়ে আনবার পর কেমন যেশ একটা অস্পষ্ট সংশয় হুচ্ছিল ঃ 
এতক্ষণ কি সত্যিই টেয়োর সঙ্গে কথা বলে এলাম? সংশয়টা যে অমূলক তাতে 
কোন পন্দেহ নেই, কিন্ধ সংপয়টা 'তবু আঙ্গও পর্বস্ব থেকে গ্রেছে। কুলীপ 
প্রঠাবোহীদের এই এক ধারা শহরের দশজনের ভিডের মধ্যে এ নির্কান 
পাহাডের শিঃসঙ্গতা দিয়ে ঘেরা | এরা যখন পাহাড়ে যেতে পাকে না, তখন 
'শাহাচকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় | পাতাছের জনই উৎসগীরুত। 


শটনা দমে কিছু কিছু ভারতীয় পধতারোহীর সঙ্গে পরচয় ঘটেছে । এদের 
সন্দার্কে পিশেদ কারে বলবার কিছু নেই | শপ এটুকু উল্লেখ করতে হয় যে অন 
কোন লাইনে এর] সমান সাফলা হর্জন করত 1 শবে বিভিন্ন রাঙ্গা থেকে প্রি 
পর যেসব ছোটখাঠ অভিঘাশ বেরোয় সেগুলোর মণ্ো নিশ্চয়ই কিছ কিছু খাটি 
'গ্র“স খাকে | এইদব অভিযানের খবর স্থানীয় কোন কাগছের ভিতরের পাতায় 
বাত কথনলো। বেবোয়। অথবা বেধোয় পা) এইমব অভিযাত্রীদের সাফল/ »সাফলা 
পাঠিত গণ্ীর এবোত কালে মলিয়ে খায়। প্রা সব সময় এর | পুগোপু 
বিকশিত হবার আগে ঝরে পদড | যেন গৌরানন্দর চৌধুর; ১৯৬১ সনে 
৮[1াদে সঙ্গে মান! অভিযানে নিয়েছিল 1 ভার পছর তিনেক পরেই বোগাইয়ের 
একট দলের সঙ্গে গিয়ে গঙ্গোতী 'হমবহে হারিয়ে | ম্ধ্যশিত্ত বাডালপ ঘরে 
মমন পাহাচপাগল ছলে মাদো জন্মাবারই কথা নয়, ভুল শুধরে শিতে ৭ বিলঙ্গ 
হয়শি। গৌরাঙ্গ নেহাতই বাতিক্রম় | পর ক্ষেত্রে এমন কথ। লল। চলবে মং যে, 
রেলের ভাডাদ প্েতাই মেলে বলে পাহাছে যায়। 
স যাই হোক, এতক্ষনে এটুকু বেশ স্পই বোনা গেল বে, প্র্্রটির কোন স্প্থ 
টব দেই । মাম কেন পাহাড়ে বাধ 2এই প্রঙ্গের কোন সালরণ, সবজনগ্রাঙ্থ 
জবাব হতেই পারে নং) পাহাডের সঙ্গে পধতারোহা'র সবসময় সম্পূর্ণ বাক্তিগ ত 
সম্পর্ধ এমনই গভীর ভাবে বাক্তিগত যে ম্বরং পর হারোহীই সবসময় ব্যাপার) সঠিক 
বুনে উঠতে পারে শা অতএব মান্য কেন পাহাড়ে যায় ?--এই প্রাশ্শের 
একমেবাদ্ধি ঠায় কোন জ্বাব দেই। কিন্তু জবাবদিহি আছে শজঅ--আজ ও 
পঃস্থ যতজন প্ৰভাবোহী পবতের আশ্রয় নিয়েছে ঠিক ততগুলি জবাবদিতি আঙ্ছে 
কেন শা, প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ ধাক্কিগত কারণে পাহাডে যায়। রাম যে কারণে 
স্াহাড়ে যা, শ্তাম সে কারণে যায় না, যু আর যধূংও ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে। 

স্বতরাং, মাসুষ কেন পাহাডে যায? আমাকে কেউ এই প্রশ্ন করলে তখন আমি 
নিজ্জে কেন পাহাড়ে যাই সেটা যথাসম্ভব প্রঞ্জিল করে বুঝিয়ে দ্বিই । ঘটনাটি 


হক 


ছি 


বিকজ ইট ইজ দেয়ার ৩৭ 


গাল্পো ম্পষ্ট মনে মাছে) বি এ, এম. এ পাখ দেবার পর, পুরো সাজে চারবছর 
বেকার জীবন-বাপন করে, ভার কিছুদিনমাজ আগেই একট। চাকরি পেয়েছি । ভালো 
চাকরি ₹ তখনকার দিনে আড়াই শ' টাকা মাইনে-ইচ্ছা করলে উপরির রাগ 
গাছে । কিন্তু দ*টা-পাচটা ধজাধ বাখতেই প্রাণান্থ হয়ে উঠলাম--তার উপঃ 
আবার লকলের সঙ্গে হেসে কথা কইতে হয়। এতসধ যে তখন ঠিক বুঝতাম 
'ত: নয়, কিন্তু ভিতরের জলুনিটা যাবে কোথায়? জলুনিটা শান্ত পাখবার জনা 
“গর সভাতায় যেসব বিধ-বাবস্থা পাখা হয়েছে তার ছুটো-একটা বাধহার করে 
ধেন হিতে বিপহ্াত হল । দুঃসহ জিনিসগুলে। অসহা হয়ে দাড়াল । সেই সময়ই 
একদি*, অফিসে গিয়ে চোখ তখনো জডিরে আসছে, খবরের কাগজে কুণ্ডু স্পেশ্বালের 
একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল আভডাইশ' টাকায় কেদার-বড। | এই বিজ্ঞাপণ-এর 
আগেও বহুবার চাগে পড়েছে নিশ্চয়ই-_কিন্ত এইবারে মেজাজ?! ভালো ছিল 
»1, তাহ ঘটনা আরএ একটু গডালো। | এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে, সেই ১৯৫৫ সানেই 
প্রায় ছু" মাইল পথ হ্রেটে, কেদার-বদ্রী খুরে এলাম । ব্যাস, বীজ বপন হথে 
গেল। তারপর থেকে সিজন এলেই পায়ের 'তলা চুলকোতে শুরু করে। সেই 
খেকে অগ্যাবধি হিমালয়ে যাওয়া! আর আমার শেষ হলো না । হিমালয়ের বৈচিজ্া 
একটু একটু করে যত বুনেছি, হিমালয়ের আকধণও ততই শিবিড হয়েছে এই 
উনচিত্রোরও *্ষে নেই, এই আকর্ষণের ৪ শেষ নেই। 

কিন্তু এতসব ব্যাথ্য! কারে বলবার সময় কোথায় ? বললে শুনবেই ব৷ কে? 
ভাই কেউ যখন জিজ্েস করে, যে বলতো পাহাড়ে কেন যাও? তন আমিএ 
দাত চেপে সংক্ষেপে জবাব দিই_-পাহাড়টা আছে । অতএব যাই। 'বিকদ্গ 
ইট ইজ দেয়ার ।' 


জ্রযত্বকের অটছাস 


০০ পদ ০০৯৬ ১১১১১১ 


১৯৫৫ লালে কেদার-ব্রী পরিক্রমা উপণক্ষ্য করে আমা? 'হমালয় যাত্রা শুরু 
হয়| সেই যাত্রা আজও শেষ ভয়নি। 

গত পচিশ বছরে কতবার যে হিমালয়ে গেছি আজ আর ত। সঠিকরুপে নির্ণয় 
করা সম্ভব নয়। প্রায় ছয় « দাইল পপ পরিক্রমা করে, গ্রেট হিমালয়ান রে 
ডিডিয়ে কলাস মানস-সরোবর গিয়েছিলাম । অসময়ে নেপালের উত্তর সীষায়। 
মুক্তিনাথ যাবার চেষ্টা করে হাট ভেঙে মাঝপথ থেকে ফিরে আনতে বাধ্য হই । 
চারটে বচ্ডে। মাপের পরত অভিযানের সহ্যাত্রী হয়েছি । পেশাগত কারণে একটি 
প্রথম শ্রেণীর বাংল! দৈনিকের হ্বাম্যমাণ সংবাধদাতা হিসেবে সমগ্র পৃধহিমালয় ও 
ভৎসংলগ পার্বতা-এলাকায় ঘুরে বেড়য়েছি পাক্কা দশ বছর | পেশায় এ পেশায় 
এমন যুগল মিলন সচরাচর ঘটে না) একদিকে পৃধনেপাল, সিকিম, ভুটান ও 
পশ্চিমবঙ্গের পাধতা মহকুমা গুলো এবং এপরদিকে নাগা মিজো, গারো, খাসিয়া 
পান্কাড় এবং অরুণাচল--ভাবলে নিজেরই 'তাক্‌ লেগে যায়--পুরো দশ বছর পরে 
এইসধ এলাকার মানাটে-কানাচে যদৃচ্ছ ঘুরে বেড়াবার সুযোগ ঘটেছে। এমন 
অত্যাশ্চধ স্থযোগ পেয়েও হিমালয়ের যতটুকু দেখতে পেয়েছি-স্ধারণ তো দুরস্থান 
এই মুদুতে সে হিসেব না তোলাই নিরাপদ হবে। 

গত পচিশ বছরে হিমালয়েরই কত পরিবপ্ভন ঘটে গেল । এই পরিবর্তনের কত 
ভাগ আশীর্বাদ ও কত ভাগ অভিশাপ, কতোট। অনিবাধ ছিল ও কতটা! আরোপিত, 
এই রূপান্তর আর কতদুর গড়াবে ও কতদিন স্থায়ী হবে_এসেসব বিচার করবার মতে! 
এলেম যে আমার নেই সেকথ। অগ্লানবদানে কবুল করব । কিন্তু পরিবর্ভনটা ঘটেছে 
একেবারে চোখের সামনে । ১৯৬১ লালে মান! অভিযানেয় মূল শিবিরে পৌঁছতে 
'আমাদের ছাটতে হয়েছিল, সাকুল্যে সতেরো দিন, ১৯৬৯ সালে মাত্র পাচ দিন। 
মোটরধানের কল্যাণে হিমালয়ের দুরত্ব অনেক কমে গেছে, ছ্মিতা বহুলাংশে খুব 
হয়েছে। এক সময়ে যোশমঠে মাংসের নামোচ্চারণ কর! নিষিদ্ধ ছিল, এখন তাঁর 
হাফ প্লেট দেড় টাকা; আগে বারা ক্ষেতে কাজ করত মাল বইতো এখন তারা 
ট্রাকের হ্যা্ডিয্যান হয়ে ড্রাইভার হবার স্বপ্ু দেখে । এত অল্প সময়ের মধ্যে এঘন 
'খিকট সাংস্কৃতিক পরিষগ্জন যে, ভাবলে মাথা ঘুরে যায, দেখলে চোখে জল আসে। 


শ্রাস্বকের অটহাস ৩৯ 


চোখে জল আসবার অন্য কারণও আছে---অকুশাচলের টা ওয়াড্ডে, হিমালয়ের তুষার 
ছর্গের অন্তঃপুরে, ভেঙ্গাল ডালডায় ভাঙ্গা গরম গরম পুরি খেলে পরিণামে চোখের 
জল আসবেই । তবে এক্ষেত্রে অশ্র্জল গোপন করতে হয়েছে, কেননা, আমরা! 
যে মোটরযানে চেপে সেখানে পৌছেছিলাম ভেজাল ডালডাও সেই মোটবঘানে 
চেপেই সেখানে হাজির হয়েছে । এক কথায়, গত পঁচিশ বছরে আধুনিক কাল 
একেবারে হুড়মুড করে হিমালম্বের চিরস্তনতাকে তছনছ কবে দিয়েছে । এর ফলে 
কোথায়ও ধন নেমেছে, কোথাও আগ্তন জলেছে, কোথায়ও নদী শুকিয়েছে, কোথাও 
নদী প্রযাহিত হয়েছে : সবকিছু যে শেষ পধন্ত কোথায় গিয়ে দাড়াবে 'তা কেউ জানে 
না| এমন 'বশাল ও বিপুল একা পরিবর্তন নিজের চোখে ঘটতে দেখা! কম 
সৌভাগ্যের কথ। নয়। এই লৌভাগা উপযুক্ত পায়ে অপি হয়েছে কিনা এখনই 
(সই প্রশ্থ তেল! নিলাপদ হবে না। 


বলা নিশ্রয়োজন, উপরেব এই পরিবর্তনগ্ুলো এখন থেকে ঠিক পচিশ বছর 
আগেকার বিশে কোন একটি ছ্রিনে হঠাৎ ঘটতে শুরু করেনি । লড়াইটা তার 
পু আগেই শুরু হয়ে গেছে__-একদিকে আধুনিক প্রযুক্তিবিষ্যা অপরপক্ষে সদাশিব 
হমালয-_-মসম লাই, ফলাঞ্লটাও মর্মান্তিক রকম স্পষ্ট--তবুও লড়াই তখনো 
»লছে, মরণপণ লড়াই । রুদ্র প্রয়াঙ্গে ১৯৫৫ লালের দেই প্রথম দিনটির কথ। মনে 
পল্ড়, পেট্রোলের অশুচিত। 'ভখনেো। অলকানন” অতিকঞ্ুম করেনি, মন্দাকিনী নদীন্ 
ধা অনুসরণ করে সেদিন বিকেলেই আমাদের পদযাত্র শুরু হবে দুর্গম কেদারনাগণের 
উদ্দেগে । নিজের সম্তাব্য রোমহর্ষক কাণুটির কথ। ভেবে এক্কেবারে জবুখবু হয়ে 
আছি। যোটরের আওয়াজ তখনো পর্যস্ত অলকানন্দা পেবোতে পারে না, 
নিল্তন্ধতায় কানে হাল লেগে বাধ, চারিদিকের পর্বতশ্ীষগ্ডুলো! কালের প্রহরীর মতো 
অনড অটল, আধুনিকতার কোলাহল থেমে গেছে, চিরক্তনের হাওয়া বইতে শুরু 
করল বলে--এমন সময় দুম! অক্সীল মাওয়াজটা কিছুক্ষণ ধরে গুমরে গুমরে 
পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত .হলো । একটু পরেই আবার দুম। পাহাড়গুলো 
আবারও কেঁপে কেঁপে উঠল, প্রতিধ্বনিটাকে হাহাকারের মতো শোনাঁল। কিষুক্ষণ 
এই ধ্অত্যাচার সহ করে তারা! সেদিন এই ধলে সাস্বনা দিয়েছিলেন যে, “দানবের 
সব সময়ই প্রথম রাউণ্ডে জিতে থাকে 1 দেবতাদের সম্পর্কে আমার অতটা! সরস! 
ছিল না। খুব স্পষ্টভাবে না হলেও মামি সেদিন বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, 
এক-একটা ডিটোনেটর ফাটছে আর হিমালয় একএক পা পিচ হটছে। হঠাৎ 
ধনীদের দাপটে বনেদি-ধনীরা যেমন পিছু হটে ঘাক্ এ তার চাইতেও মর্ন্কদ। কত 


৪ স্বিমালয় বিচিত্ত! 
পরয়াগে সেদিন আমি 'অটলকে টলতে দেখেছি, হিমালয়কে শিউরে উঠতে দেগেছি। 


আরে) একট! অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে, কৈলাস মানস-সারোবর যাবার পথে 
সথ/রাগড় এসে আটকে গেছি । মালবাছক পাওয়া বাচ্ছে ন। বলে পদযাজা৪ 
নর হচ্ছে না-দিশের পর দিন কেটে যাচ্ছে! বোগ্ছ সকালে গিয়ে মলৈবাহকদের 
সরকার তাস্ুমোদি ত ঠিকালার শয়ন সিং হোদ্দারের দরবারে ধর্ণা দিই-তিনি ভার 
মর্দোলীয় ঢোখ ছুটি ইষদন্ুক করে সবুর করতে বলেন । মালবাহাকের! পোটের 
পানে এই 'মাজারঠ । তার্থবাত্রীর। তে? আজ আছে কাল দেই কিন্ত ইনি 
ঠাছেদ এক, থাকবেন । অবনেনে আমাদের যখন ধৈর্ষচ্যুতি ঘটবার মবস্থা তিখন 
হঠাত পনগ্রাম পুনশেখ! নামে এক কুমাধনী ভঙলোকের নাগাল পাওয়া গেল। 
একেবারে সাক্ষাত দেবদুত। মারই চলি ঘণ্টার মধো পুনেখাজা নিংশনে 
ঞামাদের জনা মালবাহক সাগ্রহ করলেন, লাঠির তলার লোহা লাগধ়ে আনলেন, 
সন্তায় চালটা-টিদেট! কিনে দিলেন এবং কৈলাসের পথে মাইল দুয়েক পথ এগিয়ে 
'দযে গেলেন --মথচ পুনেপাক্জা নিজে কখনো কৈলাল যাননি । ঘনগাম পুনেথা 
'ও নয়ন সিং হৌদ্দার--হিম।লয় যা ছিল আর হিমালয় যা হবে--এই দু'জনকে 
মেধার একটু সঙ্গে পথোরাগডে দেখেছিলাম । তারপরে আর পিখোরাগড়ে 
ধ। শয় হয়নি | গেলে, নয়ন পিডের সাক্ষাৎ শিশ্চয়ই 'আজও পায়! যাবে, কিন্তু 
খপ ধ্বাম পুনেখাকে আর খুজে পাওয়। যাবে কি? প্রনেথাজীর। অনেকরিন হারিয়ে 
গভেন। 


হিমালয়ের আরও কত কিযে হারিয়ে গেছে । গঙ্গা, অলকানন্দা, মন্দাকিনীর 
হার ধর্ণে পথের ছু'ধারে তখন কঙখত চটি ছিল। এক বেলা কিন্ত এক রাত্রির 
'ণস্থায়ী পরিচয়, কিন্তু তার মধ্যেই কি অসীম অস্তরঙ্গতা। ক্লান্দেহে চটিতে 
এসে পৌছলে মনে হত যেন মায়ের শেহে ফিরে এলাম । দিনের যাত্রা শেষ হয়েছে, 
ক্র কোন তাড়াহড়ে। নেই। আস্তে আস্তে সন্ধা? ঘনিয়ে আদবে, নদীর কলম্র 
পঞ্চমে উঠবে, গনগনে আগুনের সামনে বসে পণ্তিতজীরা রুটি সেঁকতে শুরু করবেন। 
মোটর ঝাস্তার দৌরাজ্মে নেইসব চটি---কলকা তার ছ্যাকড়া গাড়ির মতো--কোথায় 
নিরুঙ্দেশ হয়ে গেছে। নিশ্চি্ধ হয়ে গেছে বলতে এখনো! কোথায় যেন একটু 
আটকায় । এখনো কোথায় ষেন একচু আশ্বাস আছে যে, একদিন আধার এই 
ভুঃদ্বগ্র কেটে যাবে পুত্ানো দিনের চটিতে আবার পুরানে। দিনের সন্ধ্যা ফিরে 
আলাহে। 


কালিকা চটির কথ) মনে পড়ে। কৈলাসের পথে বালুয়াকোট আর ধারচুলার- 
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যাবধানে ছিল এই কালিক! চটি। প্রতিপদ পথ লৌন্দর্য অতিক্রম করতে করতে 
সেদিন আষাদের এমনিতেই একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, তার উপর ভাগ্যঙোষে পথে 
শেষের দিকটায় বৃষ্টি ঝেঁপে এল। কাকভেজ! অবস্থায় কাপতে কাপতে কালিক। 
চটির একট। চায়ের আটচালার মাথা গুঁজলাম। আক্ষরিক অর্থেই মাথা গৌজা, 
কেন না, দোকানের বেঞ্চে বসবার পর কেবল মাখাটাই বৃষ্টির প্রত্যক্ষ ঝাপট। থেকে 
রেহাই পেল, পৃষ্ঠদেশ অসহায়ের মতো যেমন ভি্ছিল তেমনি ভিজতে থাকল । 
কিন্তু হাতে চায়ের প্লাস আসতেই আমরা চাড। হয়ে উঠলাম । প্রমাণ সাইজের 
মোটা কাসার গ্লাসে আধাআধি ছুধ ও দা-কাট চায়ের লিকার মিশিয়ে পুরো 
এক গ্লাস ডবলহাক । গ্লাসটা এত গরম ছিল যে, অন্য সময় হলে ছ্যাকা লেগে 
যেত। অন্য সময় হলে ওই তণ্ত তরলিকার উষ্ণ লেহনে ঠোট, জিভ, গাল, 
অন্ননালী সব পুড়ে খড়খড়ে হয়ে যেত _কিন্তু সেদিন দেহের শিরা-উপশিরার যেন 
একট। আনপন্দধার। প্রবাহিত হল। গ্লাসটায় খোদাই করে লেখা ছিল--খক্গা 
সিং। সেই কালিকা চটি সেই বৃষ্টি বিধ্বস্ত সন্ধ্যা, সেই খড়গ সিং---এর] সব আজ্গ 
কোথায় অন্তধধান করল? 


আরো কত চেহারা, কত চর । গাবিয়াঙের কীচ খাম্পার বালন। ছিল 
একশ বার কৈলাস পরিক্রমা করবে । আমাদের সঙ্গে ১৯৫৭ সনে ৮৫ নং পরিক্রম! 
করেছিল। তার অল্পদিন পরেই দিল্লি পিকিং কি নন কধাকধি হল-_-কৈলাস পথ 
বন্ধ হয়ে গেল। কীচ থাম্পার বোধহয় আর বন্ধুত্ব লাভ কর! ঘটে ওঠেনি । ওর 
পথ প্রদর্শকের পেশাটিও সেই সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তাই নিয়েও কোন 
রকম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বলে শুনিনি । মাথ! সমুঙ্ত রেখে পরাজয় বরণ করবার 
ক্ষমতা! ধরত গাবিল্াণের কীচ খাম্পা। রিনীর কেদার সিং, গাঙ্গুর তুল সিং 
দাঞ্জিলিডের আং সেরিং, পামাং ফুটার প্রভৃতি শেরপারা, পিথধোরাগড়ের ঘনহ্থাম 
পুনেখা আসলে এর! সবাই, এবং আরও অনেকে, ওই কীচ খাম্পার দলেরই লোক । 
আমি এদের সংস্পর্শে আসবার অব্যবহিত আগেই এরা নিজেদের সম্তা, উদারতা, 
পারদশিতা, দৃঢ়তা এবং নম্রতা নিরে পেশা থেকে অবসর গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ 
প্রন্থত। একদিনের তরেও এদের এতটুকু বিচলিত হতে দেখিনি । অর্বাচীনদের 
লক্ষে প্রতিহন্বিতা করে এর! নিজেদের অমর্ধাদা করবে এমন কথা ভাবাই যায় না 
স্পর্মন প্রস্তাব শুনলে ওরা !অপমানিত বোধ করত। আধুনিককালে উদ্ঠত 
কাঝ দেখেই এর! বুঝেছিল যে, এর সঙ্গে লড়তে গেলে গারে কা লাগবে। তার 
উপরে লড়াইরের পুরানো! দিয়ষ-কাজুনগুলে! এই অর্বাচীনের জান! নেই, অনায়াসে 
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যখন তখন যঙজ্ঞাগারে এসে হাজির হয়। এরা 'তাই লড়াইয়ের আগেই সসশ্মানে 
যুদ্ধক্ষেএর খেকে সরে গড়িয়েছে । হিমালয়ের উপরে এদের অগাধ আস্থা আছে। 
একা জানে যে, হিমালয়ের কাছে এই অর্ধাচীন একদিন হেরে যাবেই । ততদিন 
এগা কেবল তাদেরই পাশে গিয়ে দাড়াবে যারা এদের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন 
করবে। এমন সগৌরবে পরাজয় বরণ করা যে সম্ভব তা এদের না দেখলে বিশ্বাস 
করতাম লা। 


অথচ পূর্ব-হিমালয়ে শ্াধুনিককালে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের অভার্থনা জুটেছে। 
পূর্ব-হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পাহাড়ী এলাকার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার স্ত্রপাত হয় 
যাটের দশকের মাঝামার্সি--১৯৬৪ সালে । সিকিম আর ভুটানের করা ব্যক্তিরা 
তখন দিল্লিকে ডিডিয়ে বহিবিশ্বে চনে বেড়াবার ষড়যন্ত্র করছে । পশ্চিমবঙ্গে পার্বত্য 
এলাকার নেপালীরা সরযোগ মতো সমতলবাপীদের চডটা-চাপডটা মারতে শুরু 
করেছে। সশঙ্ব আন্দোলনের পর মালাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে শাগাল্যগু স্থাপিত 
ভর়েছে এবং সেখানে সশস্ত্র আন্দোলন চলছে । মিজগোরামে খুব দ্রুত ইন্ধন 
সংগ্রহের কাঙ্গ চলছে, শীত্ইই দপ করে আগুন জলে উঠবে । খাসিয়া এবং 
গায়ে পাহাডেগ পথক রাজোর দাবীতে কানকাটা তর্জন গর্জন শুরু হয়ে গেছে। 
যেকোন সময় কামড বসিয়ে দিতে পারে । আর নেক্ষায় মানে পরবর্তীকালের 
অকুণাচলে, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তত্বাবধানে, সকলের অগোচরে, একটা অসম্ভব 
কাজ অনেক দুর এগিয়ে গেছে £ নেফার উপঙ্গাতি জীবনধারা সম্পূর্ণ অটুট রেখে 
বা কিনুমাত্র বিশ্কিত না করে সেখানে আধুনিককালের যাবতীয় সুখ-হুবিধ। প্রসারিত 
করে দেওয়। 7; এক কথায়, ডিমটি না ভে'ঙ ওমলেট ভেঙ্গে খাওয়াবার আয়োজন । 

১৯৬৪ সন থেকে বাকি দশ বছর পূর্ধ-হিমালয়ের অগ্যরঙ্গ সান্নিধ্যে কাটিয়েছি । 
কিন্ত এই হুপীর্থকালের মো এই হ্বিস্তৃত এলাকায় এমন একছন লোকের সঙ্গেও 
পরিচয় হয়নি যাকে কীচ খাম্পার বা আং শেরিডের বা পাসাং ফুটারের অন্তত 
ছায়া বলে ভুল হতে পারে ! হিমালয়ের কাছ থেকে ছু-হছাত ভরা পেয়ে পেয়ে 
'আমার প্রত্যাশা! তখন খুবই লালাফ্রিত ছিল। কিন্তু আমার অনুসন্ধান সফল 
হয়নি, প্রত্যাশ পুর্ণ হয়নি। 


আও একথা ঠিক যে, পূর্ব-হিযালরের সঙ্ষে আমার বধন পরিচয় হয় তখন 
আমার অপেক্ষার ত বয়ন হয়েছে । সহঙ্গ জিনিসকে সহক্রভাবে গ্রহণ ক্রবার সহজ 
প্রবণতা যে বয়দে খুব জাগ্রত থাকে লে বরলটা তার আগেই পেরিরে এসেছি। 
তন্ুপরি আমি আবার তখন পেশাধারী সাংবাধিক--.৩য পেশাটি সম্পর্কে বত কম 


্রাস্বকের অটহাসি ৪৩ 


বলা বায় তত ভাল। সাংবাদিক হিসেবে আমি তখন জর সহছ্ছে ভুলবার পাত্র 
নই। আকাশের রঙ তারিফ করবার আগে আমাদের খবর নিতে হয় যে, কঙটা 
পারু। কিনা, জানতে হয় যে, এমনভাবে লাধারণ মানুষের চোখ ধাধানোর পিছনে 
গুঢ় কোন উদ্দেন্ত আছে কিন । সহঙ্জ জিশিসের পিছনে জটিলতা আবিষ্কার করা 
আমাদের পেশাগত দ্বায়িত্ব । শিষ্টাচার আমাদের কাছে সন্দেহজনক, আপ্যায়ন 
সবদাই অভিসন্ধিমবলক এবং ভালোমান্থবী মানে ভণ্ডামী । পরিণত বন়্সের ঝাসু 
চোখে কি গাড়োয়াল কুমামুশকে অমন মায়াময় মনে হত? সাংবাদিক হিসেবে 
কীচ-খাম্পা বা আং শেরিঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে কি ওদের মহাত্বের পরিচয় 
পাওয়া যেত? এসব কথা ভাবলে গায়ে কাটা দেয়। স্যষ্টিকতাকে ধন্কবাদ যে 
সৌভাগ্য কণনো-সথনো। 2ক সময়মত এসে হাজি হয়। তবে এক্ষেত্রেও সৌভাগাটি 
স্থায়ী হয়নি । 


পৃ্বহিমালয়ে সন্সময়ই আমি শিজের এইসব ছুধলতার কথা স্বরণ বাখবার 
চেষ্টা করেছি । একজন “রাজনীতি সচেতন” ভারতীয় হিসেবে এইসব এলাকাব 
লোকদের সম্পর্কে যেসব কুসংার আমাদের মধ্যে বন্ধমূল হয়ে আছে সেগুলোর 
কথাও নিজেকে কখনো ভুলতে দিইনি । কিন্তু এতসব প্রস্ততি সত্বেও আমার 
অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। সমগ্র পূর্--হিমালয়ে তন্ন খজেও আমি একজন 
কীচ থাম্পা বা একজন আং শেরিঙের দেখা পাইনি! যা দেখেছি তা অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক, প্রায় বীভৎস | মান্তযের বৃত্বিগুলোকে ঠিক পথে চালাতে না পারলে 
সেগুলো! ছিগ্ুণ তেজে বাকা পথ ধরে-_একথাট1 মোটামুটি শোনা ছিল। 
গাভোয়ালে বা কুমায়ুনে যে বৃত্তিগুলো৷ নুকুমার হয়ে ফুটে উঠেছে। পৃধ- 
হিমালয়ে সেগুলোই হয়েছে ফণি-মনসার ঝাড় । 

টাওয়ার কথা মনে পড়ে, জীপে করে গিয়েছিলাম । চির-তুধারের পট" 
ভূমিকায় প্রায় শ'পাচেক বছরের প্রাচীন-টাওয়াং গোল্কাটি বাইরে থেকে ফটো তৃললে 
খুব শান্ত সমাহিত দেখায় মনে হয় ভগবান বুদ্ধের কাছে আত্ম-নিবেষন করবার 
উপযুক্ত জায়গা । কৈলাসের পথে গোল, ডিরাফুক, জুখূলফুক ইত্যাদি গোশ্কা 
আমাক দেখ! ছিল, ভেবেছিলাম বনুখ্যাত টাওয়াং সেসবের চাইতে উন্নততর কিছু 
হবে। ভেবেছিলাম, স্মৃতির ভাগারে মূল্যবান একটি সংগ্রহ জমা পড়খে। কিন্ত 
ভুল ভাঙতে দেবি হয়নি। 


সরকারী জীপ টাওয়াং গোম্ফার সদর ফটকে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে একদল শিশ্তু- 
লাম! (ভাবা) এসে আমাদের ছেকে ধরল, গুকে দেখল, তারপের চোখের নিমেষে 


৪৪ হিষালর বিচিত্রা 


আবার নিরুদ্ধেশ হয়ে গেল। আমাদের কেউ বাধ! দিল না, কেউ আপ্যারন করল 
না, গোস্কায় ছোট, বড়, মাবারি লামারা সন্দেহাকৃল চোখে আমাদের দিকে 
তাকাল---াহত পণ্ড যেমন সন্ত শিকারীর দিকে তাকার--কিন্ত কেউ কোন প্রশ্থের 
জবাব দেয় না। এক দঙ্গল অপরিচিত লোক গোম্কার ভিতরে চুকে পড়েছে অথচ 
তাতে কেউ এতটুকু বিশ্মিত নয়, ছুঃখিত নয়, পুলকিতও নয়। অন্বন্তি লাগছিল। 
এমন বিভ্রান্তিকর আপ্যায়নের পর ন্থৃবিশাল গোম্কার যে মহলেই বাই সেখানেই 
লন্দেহ থিক খিক করছে । অবশেষে সম্পৃণ ভাবলেশহীন মৃখ্য লামার সঙ্গে শিষ্টাচার 
সেরে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন মনে হল-একট্‌৪ বাড়িয়ে বলছি না--যেন 
একট! অন্ধকার হুঙ্গ থেকে বহির্গত হলাম । 

যেসন্দেহ ও অবিশ্বাস টাওয়াং গোম্দপয় পুর্ধীভৃত দেখেছিলাম--পুরো দশ 
বছর ধরে তারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখেছি স্থবিস্তৃত পূর্ব-হিমালয় ও তৎসংলগ্ন 
এলাকায় ! অধিকাংশ জায়গায় অবস্থা ততোধিক খারাপ । সেই একই সন্দেহ 
নাগাল্যাণ্ডে ও মিজোরামে সক্ম্্ বিদ্রোহের চেহারা নিয়েছে, মণিপুরে মুক্তিযুদ্ধ 
করছে, আসামে ও মেঘালয়ে বীভৎস সাম্প্রদারিক হত্যাকাণ্ডের কারণ হয়েছে। 
সর্তস্রই সদাসর্বদ। সম্তস্্র হয়ে থাকতে হয়-_সম্ত্স্তটা ঢাকা দেবার জন্য পদাধিকার 
অন্জযারী নানারকম ব্যবস্থা আছে | কেউ চোখ রাঙায় কেউ বন্দুক উচিয়ে ধরে, 
কেউ কেউ আবার এমন ভাব করে যেন সব কুছ ঠিক হ্যায় । কিন্তু হিমালয়ের 
উদ্ধার উদ্দাম হাওয়ায় যে একবার বুক ভরে দম নিন়েছে--এখানকার গুমোঠ 
আবহাওয়ায় তার শ্বাসরুদ্ধ হবেই । 

গাড়োয়াল ও কুমাদুনের ফল (খানে গেছি, তথন সেখান্হে প রমাত্ীয়ের মতো 
ব্যবহার পেয়েছি, পূর্ব-হিমালদে নিকট বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা! করতে গিয়েও 
আড়স্টভাবটা কাটেনি । মধ্য-হিমালয় ও পূর্ব-হিমালয়ের মধ্যে এই ঝ/বহারগত 
বৈপরীত্যের অনেক কারণ আছে। বছু বহু সভ্যতার উত্থান-পতন দেখে মধ্য- 
হিমালয় মোটামুটি স্থির করে নিয়েছে যে, যা অনিবাধ তার প্রতিরোধ করে কোন 
লাভ নেই, তাতে কেবল তিক্ততা বাড়ে ; ভেজাল জিনিস আপনা থেকেই একদিন 
খারিজ হয়ে যাবে! কিন্তু পূর্ব-হিমালম্বের আত্ম-বিশ্বাস এখনো! ততট1 মজবুত নয়। 
হার কথাও নয়। পূর্ব-হিমালয়ে বাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি কিছুই এখনো 
স্থনিদিষ্ট একট! আকার নেয়নি, সবকিছু এলোমেলো হয়ে আছে । কোন ব্যাপারে 
কার কতটুকু এক্তিয়ার তা যতদিন স্থির ন! হয় ততদিন রেষারোষ থাকবেই । একদিকে 
ব্েষাযেমি করব আরেকদিকে উদার থাকব--বিশ্বপ্রকৃতিতে এমন সুব্যবস্থা নেই। 
পূ্ব-হিষালযের অনেক জারগারই প্রবেশ করতে হলে আগে থেকে সরকারের 


ত্রান্থকের অযহাসি ৪৫ 


শীলমোছর দেওয়া “এন্টি, পারমিট” মানে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয়। এই 
ছুর্নাতিপরায়ণ দেশে কাজটা মোটেই শক্ত নয়_নিদিষ্ট ব্যক্তির হাতে ছু-পাচ 
টাকা গুঁজে দিলেই কার্ধ সমাধা হয়ে বায়। কিন্তু এ্টি, পারমিটের এই সম্পৃর্ণ 
অর্থহীন ব্যাপারটিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে এর মধ্যে একট] বন্ধদূবাগত 
তাৎপধ আবিষ্কার করা সম্ভব । আসলে পৃধ-হিমালয়ের সমস্ত ব্যাপ্তি জ্কুডে নানা 
ভাষায়, নান কারদায় লেখা আছে £ প্রবেশ নিষেধ--সংরক্ষিত এলাকা। মধ্য 
হিমালয়ের সব দরজাই খোল! সেখানে মকলেরই আমন্ত্রণ আছে, শক্র বলে প্রমাণিত 
হবার আগে পর্যন্ত সেখানে সবাই বন্ধু! কিন্তু পূর্ব-হিমালয়ের সব দুষারেই আগল 
গাটা, পরিচয়পত্র দেখিকে প্রবেশলাভ কপতে হয়। সম্পূর্ণ পরু'দন্ত অবস্থায়ও 
মধ্য-হিমালধের মুখে ভাসি লেগেই আছে? পূর্ব-হিষালক্ষের চোখে সবসময়ই সন্দেহ- 
কুটিল দৃষ্ি। 

পূর্-হিমালয়ের এই রর, [নুর মেজাজের বহুবিধ কারণ আছে। ভগোল 
এই এলাকাটিকে দার্ঘদিন বহিবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন কপে রেখেছে । প্রক্কতি এখানে 
করালবদনা। একবার বুই্ট পামলে আর থামে নাঁপাহাড়ে ধস নামে, নদীতে 
বান ডাকে, ক্ষেত-খামার জনপদ নিশ্চিহ হয়ে যায়-প্রতি বছর । অরণ্য এখানে 
এই নেদিন পধস্থও সম্পূর্ণ আদিম ছিল--গগার৪ হাতির আদিনিবাস-স্দুর দূর 
দেশ থেকে সাপুডেরা! বিধাক্ত সাপ দূরতে আসত । আবহাওয়া ছিল শিতাস্থই 
অস্বাস্থাকর। এই এলাকার দুর্ধর্ষ যণকবাহিনীর সঙ্গে এটে উঠতে না পেরে ভূর্জায 
মোগলসেনাকে৭ বারস্থান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হয়েছে । 

বাঁহবিশ্বের সঙ্গে লেন-দেন বন্ধ থাকায় এই এলাকার ইতিহাসও আপন গণ্ডি 
মধ্যেই ঘুরপাক খা'চ্ছল। ছোট-বড় সম্পূর্ণ আদিম কিম্বা অতি-অল্প-অলোক প্রা, 
অজন্র উপজাতি আপন আপন ভাষা, আচার-অনুষ্টান ইত্যাদি বক্ষা করবার অন্ধ 
অথব। নিজেদের এলাকাটি আরেকটু বাড়িয়ে নেবার চেষ্টায়, নিন্ষেদের মধ্যে লড়াই 
করত, সন্ধি করত। এমনি করতে করতেই সময় পর্ণ হলে, এরাও নিশ্চয়ই 
একদিন ভারতের সঙ্গে এক দেহে লীন হয়ে যেত। 


» কিন্তু বাদ সাধল ইতিহাস। ইতিহান একটু জকুঞ্চন করতেই ব্রিটিশ 
উপনিবেশের্‌ ধ্বজা তৃলে আধুনিককাল হঠাৎ পূর্ব-হিমালয়ের দ্বারপ্রন্তে এসে হাজির 
হল--ড়াম করে । ব্রিটিশরা অতি-বিচক্ষণ দোকানদারের জাত--"এই এলাকার 
পাত্য উপজাতিদের খাটাতে গেলেই যে ধোট পাকিয়ে উঠবে তা সে উত্তমরূপে 
জানত। তার প্রয়োজজনও ছিল না। দোকানদাক্সী তে! বদ্ষপুত উপত্যকায় । 


৪৬ শ্ছিমালয় বিচি 


কেবল যাতে ৪৭1 পাহাড থেকে এসে কোনরকম হামলা না করতে পারে, সেজকা 
যাঝে মধ্যে ছুটো-চারটে ফাকা গুলির আওয়াজ আর কিন্তু ঈশা কথিত স্ুসযাচারই 
যথেষ্ট । 'অবশেষে একদিন ব্রিটি* রাও মঞ্চ ছেডে বিদার হল। এই এলাকার 
ব্রিটিশোত্বর যুগের লঙ্্জাকর 9 মর্মস্তদ ইতিহাস সকলেরই জানা । বঞ্ত কুটিল 
পথে দেই ইতিহাস আদ্গও বহমান | এর শেষ কোথায়, সেই কথ! চিন্তা করে 
দিজি এযন নিজের মাগার চুল ছিড়ছে । 

আদার ব্যাপারী, জাহাজের জন্ত উদ্বেগ বা সমুবদনা প্রকাশ করে লোক হাসাধ 
না। কিন্তু এই রাষ্রনৈতিক বিপধয়ের ফল দাড়িয়েছে এই যে, পূর্ব-হিমালয়ে 
ভাবতীয় মাত্রেই সন্দেহ ভাজন | এট্টি, পারমিটের আমলাতান্ত্রিক তুচ্ছতাটুকু এক 
তুন্ডিতে্ট উদ্ভিয়ে দেওয়। যায়, কিন্কু এই এলাকার উপজাতিদের জদয়ের কাছাকাছি 


পৌঁছতে হলে তোমাকে সন্দেহ সমুদ্র আতকুম করে বোঝাতেই হবে ষে তৃমি 
ওদের শর নও, পাদ বন্ধু । অশেকেই অনেক চে; কবেও একাজে সফল হন 


না-্মমাদের সর্বশক্ষিমান মালা হন এব্যাপারে শিদাকণভাবে বাথ হয়েছে । 
দাকিলিঙের শেরপাদের মতো এদের একট যষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে । শেবপারা যেমন দূ 
থেকে দেখে বলে দিতে পাবে তুষারাত ঠিমবাহের কোন্‌ দিকট' নিরাপদ আর কোন্‌ 
দিকটা বিপঞ্ছণক, এরা ০৩মনি চোখ বুগ্ধে অজশ্র সঙ্ঞান অথবা অজ্ঞান 
তোবামোদকারীর মধা থেকে মাপনজন্টিকে বেছে নিতে পারে নিছ্বিধায়। বলতে 
গধ বোধ হয় যে, অরুণাচল, াগাল্যাণ্ড, মিক্ষোপাম মণিপুর, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের 
বেশ :কছু উপজাতি গোঙ্গার সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার হ্বষোগ আমি পেয়েছি! মোনপাদের 
সঙ্গে আরক, আপাতানি ও ডাঞ্লাদের সঙ্গে আপং, নাগাদের সঙ্গে মধু, মিজোদের 
সঙ্গে জু, খাসিয়া? সঙ্গে কাকিয়াদ খেতে খেতে এদের নাঁডির স্পন্দন আমি 
শুনেছি। ছুটে! কানই অশিক্ষিত, যতটা শুনেছে, 55০ বুঝে উঠতে পারেনি। 
তাহোক, যত্যকু বোঝ গেছে ততঠকু শিউরে উঠবার মতো] । 

গাড়োস্বাল বা কুমান্ধুন পাহাডের সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয়েছে, ওইসব 
এঁলাক। তার অনেক আগেই ইতিহাসের সব ঝড়-ঝাপ্টী স।মলে নিয়ে স্থিতধী হয়ে 
বসেছে । অপরদিকে, পৃব-হিমালয়ে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সেখানে তোলপাড 
কাণ্ড চলছে । একদিকে নি্করুণ গ্ররুততি, মারেক দিকে ততোধিক নিষ্করুণ আধুনিক- 
কাল। তারই মধো গভীর বগ্রণায় পূর্বহমালয় ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। মধ্য- 
হিমালয়ে যাকে পরিণত অবস্থায় দেখেছি এখানে তারই যৌবনের জীবন-সংগ্রাম। 
শুধু শিউরে উঠবার মতো ব্যাপারই নয়, অবাক চোখে দেখবার মতোও বটে। 

রদ্ধত্বাম টাওস্বাং গোম্কা থেকে বেরোলেই সামনে টাংঙ্গার তুষারাবৃত, 


জ্ান্বকের অটছাসি ৪৭ 


পর্ধতশিরা। ওই টাংলান্ তুষানশুত্রতা্ও টীন-ভাবত সীমানা সংঘর্ষের সময় 
প্রচুর রভ্তপাত হয়েছে । কিন্তু টাংলা! সে ঘটনা স্মরণ রাখেনি, সেন্দস্ত এতটুকু 
অনুতাপও নেই। টাংলায়ও সেই অট্রহালি ব! দেখেছি কেদারনাথে, কৈলাসে, 
নন্দাদেখীতে, নম্দাধুিতে, নীলকঞ্ঠে, মানায়, কামেটে। সেই আকাশজোড়া 
উদ্দারতা। 

অরুণাচলের স্থবনসিরি বা সিয়াং এথনো৷ অলকানন্দা বা মন্াকিনীর কৌলীন্ 
লাভ করে'ন। দু-পারের উপজাতিসমুহের মতোই, সৃবনসিরি বা সিয়াং নদী 
দেখলে প্রথমেই যা মনে হয় তা হল--ভয়ঙ্কর। যেন করাত দিয়ে পাহাড় 
কেটে পাতাল গভীরে ফুঁছে, গোমরাচ্ছে। অলকানন্দা ও যন্দাকিনীকে নিয়ে 
কত রূপকথা, গাথা, কাব্য-কাহিলী, সিয়ান, স্থবনসিরিকে নিয়েও অনেক গল্পকথ। 
আছে, কিন্তু সেগুলো লবই রোমহর্ক--শুনতে শুনতে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। 
কিন্তু অনেক দিন ক্লান্ত সন্ধ্যায় এইসব ভয়ঙ্কর পাহাড়ী নদীর ধারে আশ্রয় নিতে 
ইয়েছে। তখন দেখেছ এদের পণবা্তের মধ্যেও দূরাগত একটু বংশীধ্বনি আছে। 
আপন করে নিলে এরাও আপন হবে । এরাও সেই শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় । 

হিমালয়ের বৃহৎ একটি অংশ আমর উত্তরাধিকারস্ত্রে তৈরি অবস্থায় পেয়েছি। 
সেই হিমালয়েরই নাতি ক্ষুদ্র একটি অংশ তৈরি করে নেবার দায়িত্ব আমাদের 
উপর অপিত হয়েছিল । ম্বভাবতই প্রশ্ন কর! চলে যে, উত্তরাধিকার স্তরে পাওয়া 
অংশটুকু আমাদের হাতে কি আ্বস্থায় আছে? তাছাডা আমাদের উপর যে দায়িত 
অর্পণ করা হয়েছিল, তারই বা কতটুকু কি হল? 

আগেও বলেছি, গত দিকি শতাবী হিমালয়ের পক্ষে একট! অত্যন্ত ঘটনাবহুল 
সময় । এর হুত্রপাত যদিও তার কিছুদিন অগেই, তবুও গত পাঁচশ বছরে 
হিমালয়ের যে পরিবত্ঠন ঘটেছে, তার আগে আডাই হাজার বছরেও ততটা ঘটেনি । 
অবশ্যই, কেবল বাইরের দিকের পরিবর্তনের কথাই বলা হচ্ছে, সম্পূণ ফলাফল 
কষে দেখবার লোক আজ কোথায়! কিন্তু বাইরের পরিবর্তনে ভিতয়েও 
নানারকমের চাপ ন্যতি হধেই নানা আকারের, নান! প্রকারের, নানা উত্তাপের। 
হিমালয়ের কেবল যে বাহিরটাই আক্রান্ত হয়েছে তা নয়, ভিতরটাও রেহাই 
পায়নি। 
, বছর দশেক আগে ধৌলী ও খবিগক্জার সঙ্গমের কাছাকাছি গ্নিনি গ্রামে পৌঁছতে 
হলে, মোটর রাস্তা ছাড়িয়ে আরও পাঁচ দিনের পথ হাঁটতে হত। এই মুরদ্ব 
কতিক্রম করে মোটর়ের আওয়াজ আর পেট্রোলের গন্ধ ছুই-ই নেহাত কমজোরী 
ইয়ে পড়ত। আজ, সেই রিনি গ্রাষের অঙ্গন দিয়ে লকাল সন্ধ্যা বড়ো! বড়ে। 


৪৮ হিমালয় বিচিত্রা 


মিলিটারি ইরাক আর বাঁত্ীবোবাই বাস চলাচল করে। অঙ্গনটিতে চিন্নকাল 
সুরুগীরা শস্ খুঁটে খেয়েছে, গরু ছাগলর। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অললনাবে জাবর কেটেছে। 
আজ দুধ থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওরা৷ গেলেই মুরগীগুলো' প্রাণভরে ছটকে 
এদিক-সেদিক পালিয়ে যার, গরুগুলো! পাহাড়ের বিপজ্জনক ঢাল তুচ্ছ করে দিশ্টি- 
দিকশৃন্ত ছুটতে থাকে- কেবল ছাগলগুলো গ্যাট হয়ে বসে থাকে আর বিজের যতো! 
বিরক্তি প্রকাশ করে যেন তে চায়, ব্যাপারটা কী? অঙ্গণ্রে মাঝখানে ষে 
স্থবিশাল পাকুড গাছটি ছিল, সেটি অনেক দিন আগেই নিরুদ্দেশ হয়েছে । 


এইসব নয়-ছয়কাণ্ড তো বাইরে থেকেই দেখা যায়ঃ_-কেউ এসবকে বলে প্রগতি, 
কেউ বলে সর্ধনাশ । এই যোটর গাডির আওয়াজ ও পেট্রোলের গন্ধে বিনির 
চিরায়ত সেই গ্রাম্য-্ীবন আর কোথায় কতট1 বিপরধস্ত হয়েছে? িনির আচার- 
অনুষ্ঠান, শিক্ষা-বাবস্থা, ধর্ষবিশ্বাস, মহিলা-সমাজ, শিক্ষক ও পড়ুয়ারা__বিনির 
যোটরুষুগে এরা সবাই কেমন আছে ? পুপ্লানো হিমালয় হাজাএ হাডার বছরের 
সাধনায় যে হিমালয় আমরা গড়ে তুলেছি--আধ্শিকতার কোলাহল ও ধেশায়ায 
তা কি চিরাদনের মত হারিয়ে গেল? উৎকঠ হয়ে ।জজ্ঞাসা করবার যতো আরও 
কয়েকটি প্রশ্থ আছে। পুরানে। হিমালয়ের কতোটুকু কী অবস্থায় এখনো অবশিষ্ট 
আছে? আদৌ যদি কিছু থেকে থাকে তবে তার দম আর কতটুকু? শেষ পধস্ত 
কুলোবে কি? যদি কুলোম্, তবে এই ছুঃসময় কেছে গেলে সেই অক্ষয় বীজ 
থেকে হিমালয় কি আবার তার সবকিছু ফিরে পাবে ? 


গত পঁচিশ বছর ধরে অধিকাংশ সময় নিজেরই অগোচরে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে 
নাড়াচাড়া! করেছি”-_-এই সেদিন পধন্ত প্রশ্থগুলো৷ তেমনভাবে দানাবঞ্জ হয়ে ওঠেনি, 
সন্ধান তবু চলেছে। তীর্থযাত্রীদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে বাত্রী হিসেবে, পরতা- 
রোহীদের সঙ্গে প্রান্থ কুচকাওয়াজ করতে করতে অভিযাত্রী হিসেবে এবং শেষ, পর্স্ত 
নোটবুক পেছ্সিল হাতে সাংবা।দক হয়ে হিমালয়ে গেছি। কিন্ত এত কল -কৌশল 
করেও ওই সব ছটিল প্রশ্ত্ের কোন স্পষ্ট জবাব হিমালয়ের কাছ থেকে আদায় করা 
সম্ভব হয়নি । অবশেষে প্রৌঢ় বয়সে পৌছে ধরেই নিয়েছিলাম যে এসব প্রঙ্গের 
আমলে কোন জবাব নেই। লকলেই আপন 'জপন সংস্কার মতো একটা ধারণা 
করে নেয় এবং তারপর সারা জীবন ধরে প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করে সেই ধারনাটিকে 
পরিপুষ্ট করে ভূলতে থাকে । এতকাল আহিও ঠিক ভাই করেছি। 

এষন সময় এই ১৯৮* সালেই একট। অভাবিত সুযোগ এসে গেল । ১৯৬০ 
গালের প্রথম নদ্দাধুটি অভিযানের বিংশতি বর্ধ পৃত্তি উপলক্ষ্য করে নন্দাঘুটটি জযন্বী 


ভ্াত্বকের অট্ুহাসি ৪৯ 


অভিযানের তোড়জোড় চলছে সেই অভিযানে পুরানো নন্দাঘুষ্টির আদি সংশ্দের 
সাদর আমন্ত্রণ $ মূল শিবির পর্স্ত | 


বিশ বছর পরে আবার সেই পুরানো পথ ধরে আবার সেই পুক্ানো নম্বাধুষ্টি 
এমন সৌভাগ্য কটা জীবনে আসে 1? এবারে আর আমি যাত্রী নই, অভিযাত্রী নই, 
সাংবাদিকও নই । বলতে গেলে এবারে আমার কোন ভূমিকাই নেই। কেবল 
স্মরণ আর যনন। বতমানের দু্ধাগুলোর পাশে অতীতের ছবিগুলো সাজিয়ে শুধু 
খতিয়ে দেখ! যে, পরিবর্তন কতটা এগোল, কী হারে এগোল এবং ঘটনার গতি 
কোনদিকে | এই নিয়েও কারে! কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। এমন 
স্ুযোগকে হিমালয়ের আশীর্বাদ বললে কি 'তা ভাবালুতা হবে? 


সে যাইহোক, এবারে হরছ্বাব থেকেই মন খুব খারাপ। ১৯৫৫ সালে 
হরিঘারের পথে ঘাটে সাধু বা যাত্রীরাই সংঘ্যাগরিষ্ঠ চিল, এবারে তারা একেবারেই 
কোণঠাসা । ১৯৬০-৬১ সালেও দেবপ্রয়াগ ছিল তীর্থস্থান, এখন সেটা একটা 
বাস স্ট্যাড। ১৯৫ সালে শ্রনগরের কোন চটিতে আশ্রয় না পেয়ে খোল! 
আকাশের শচে রাত কাটিয়েছিলাম এবং একট ভরস! দেবার জন্যই হয়তো! আকাশের 
তাবাগ্জলে সেদিন রাত্রে শ্রীনগরের খুব কাছাকাছি নেমে এসেছিল--এখন লেখানে 
ছুটে! সিনেমা হল। যোশীমঠে পেল্লায় সামরিক ছাউনি হয়েছে, তার দাপটে 
পুত্রানে! যোশ্ীমঠ কোথায় "তলিয়ে গেছে। ট্যুরিস্ট বাসে চেপে অবশেষে বিনি 
পৌঁছন গেল। পুরানো রিনির সন্ধান করে কোন লাভ নেই, শুধু দেখা গেল যে 
ধোলীগঙ্গা আর খবিগঙ্গ! ঠিক আগেকার মতোই অবারিত মিলেমিশে যাচ্ছে। 
রিনির অপর যে বৈশিষ্ট্যটি সম্পূর্ণ অপরিবতিত রয়েছে, সে হল মাছি। সমতল- 
বাসীদের প্রাতি রিনির মাছিরা আগেও একটু *ক্'পাতিস্ব করতো, এবারে একেবারে 
ছেঁকে ধরল। 

খবর নিয়ে জানা গেল, আমাদের পুরানো বন্ধু-বাদ্ধবরাও সবাই ছত্রখান হয়ে 
গেছে! কেদার সিং, বচন ।সং, ভীম সিং কেউ বেচে নেই। গ্রোরা সিং বেঁচে 
আছে, কিন্তু কোথায় আছে কেউ জানে না। 

' এর আগে তিন-তিনবার আমরা রিনির স্কুল ঘ্বরটিতে আশ্রয় পেয়েছিলাম । 
এবারে ত। পাওয়া! গেল না", কারণ, সেটি এখন সিষেণ্টের গুদাম হয়েছে, স্কুল 
বাড়িটি শীজই পাক! হবে তারই তয়োজন । নট একেবারেভেঙে গেল। 
ক্লিনির এই স্কুল ঘরটির সঙ্গে আমানের দীর্ঘদীনের আত্মীয়তা | এই পথে এর 
আগের তিনটি অভিযানেই এই রিনিতে, পৌঁছে আমাদের একটি করে বড়ে! 


চঠ হিষালম বিচিত্রা 


মাপের সফস্ার যোকাধিল! করতে হয়েছে । প্রত্যেকবারই প্রায় অভিযান 
পরিত্যক্ত হবার মতো অবস্থা হয়েছে। বিনির এই স্কুল ঘরটিতে আমাদের অনেকগুলি 
বিনিক্র রাত কেটেছে। তারপর প্রতিবারই হুন্দর এক একটি প্রভাতে রিনির এই 
তুল বর থেকেই আবার দামাদের আনন্দ অভিযান সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। 
আমাদের অনেক সুখ-দুঃখের সঙ্গী সেই স্কুল ঘরটি এবারে যেন আমাদের চিনতেই 
পারল না,-লজ্জায়। অপমানে মুখ ঘুরিয়ে রইল। এর আগে প্রত্যেকবার-- 
আমাদের আনন্দে ও বিষাদে--ধৌলী খষির সঙ্গম থেকে অবিরত সময্বোচিত 
সঙ্গীত ভেসে এসেছে, কখনো! এতটুকু বাত্যয় ঘটেনি । মোটরযানের কর্কশ 
আওয়াজ অতিক্রম করে এবারেও সেই সঙ্গীতের টুকরো-টাকর! কানে আসছিল-_ 
বড়োই ক্ষীণ এবং গণ্তিত, অর্থহীন এবং অপ্রাসঙ্গিক । রিনি নামে স্থানটি এখনো 
আছে--পেট্রোলের গন্ধে মাতায়ার' হয়ে বেশ দাপটের দঙ্গেই আছে--কিন্ত পুরানো 
বিনিকে সেখানে খুজতে যাওয়া মানে যেচে অপমানিত হওয়া । 


রিনিতে এসেও বহিরাগতের মতো সেই রাতটা একট অন্বস্তিতে কাটল--একট' 
অন্ধকূপ সদৃশ কুঠরির মধ্যে । সমস্ত পাত মনে হোল যেন পুরো হিমালয়টা_ 
স্ববিশাল এক প্রস্তর পিওবুকের উপর চেপে আছে। হিমালয় 
আবার পঁচিশ বছরের পুজীভূত অভিজ্ঞতা-_যাকে সন্দীব জেনে এতকাল এতে 
বত্বে লালন করেছি_+এখন দেখা যাচ্ছে সেসব একটা বোবামাত্র । কিন্তু অলীক 
কল্পনার কঙ্কালট। অলীক হয় না! তবে গলদঘর্ম রাত্রির শেষ আছে। 

রিনির প্রভাতেও এখশ একট। ক্লান্তির ছাপ--প্রভাতটা যেন আরেকটু পরে 
এলে হোত । প্রাঙঃরাশের পৰ শেষ হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই মূল শিবিরের পথে 
পদ যাতা প্রকু হবে। বিরক্তি ও হতাশার সঙ্গে ততক্ষণে ভর মানে ভীতিও এসে 
প্রবলভাবে মাকো নাড়তে শুরু করেছে । এই বয়সে এই ভর্রস্থাস্থ্য নিয়ে এই দুর্গম 
ও বিপজ্জনক পথে আসা কী সমীচীন হয়েছে? যে অরূপরতনের আশায় এমন 
পাগলামীতে মেতে ওঠা সেটি যে পাওয়া যাবে না তা তো জানাই হয়ে গেছে 
তাহলে এই অহেতুক ঝুকি নেবার সার্থকতা কি? সবই জানি, সবই বুঝি 
কিন্তু তবু ফিরে আসবার কথা। একবারও মনে হয় না। মনে হয় দেখাই যাক না, 


বতটুকু এগোন যায়। 

আইস আত্ম বাগিয়ে রিনির মোটর রাস্তার উপর বানু পর্বতারোহীর আহলে 
নাটাভঙী করছি, এমন সময় নিকটবর্তী মালবাহৃকষের জটলা থেকে একট! লোক 
পৃথক হয়ে যেছরিয়ে এল। তৎক্ষণাৎ বাহুজ্ঞান রছিত হয়ে আমরা ছু'জন নিশষে 


স্বান্থকের অনুহাসি &১ 


হাসতে শুরু করলাম । শরীরের শিরা-উপশিরার় ভিতর দিয়ে একটণ বিশ্লাট আস্থাল 
বয়ে গেল। আমাদের সেই গোরা! সিং বিন' খবরেই আবার ঠিক এসে পৌঁছেছে, 
তাহলে হিমালয়েও হয়তো এফেবারে সবকিছুই হারিয়ে যায়নি | 


আমাদের প্রথম শন্দাঘুর্টি অভিযানে এই গোরা সিং পথের মাঝে হঠাৎ 
করে জুটে গিয়েছিল। সামনেই, মালে মাইল তিনেক খাড়া চড়াই ভেঞ্তে, পায়েং 
গ্রামের বাসিন্দ। | মোটেই চালাক-চতুর নয়, দশটা কথা বললে একটা কথা 
বোঝে, কিন্ধ মুখে হাসি লেগেই আছে । যত বোঝা দাও, যত ঝুঁকি নিতে 
বলে'-গোরা সিং অম্লান বদনে রাছি। সেই গোরা সিং দই রক্ত মাংসের 
শরীর নিফে আবার হাজিব-__হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, হিমালয় নিদারুণ রসিকও 
বটে। 


এরপর খ্াষি খাদের-_বিপ্জ্ঞনক অরণ্য অতিঞ্ম করবান লমএ বাবন্বার নিজেকে, 
নিজের উচ্চাকাত্ষাকে ধিক্কার দিয়েছি-_-এমন শরীর 'নয়ে কেউ এই পথে মাসে? 
এবং নিজের ভবিতব্যের ধাপান্ করেছি। কিন্তু গোর! সিং সবসময় কাছাকাছি 
থেকেছে-_নিজের খুশীতেই, পথের অধিকতর বিপজ্জনক জায়গাগুলোতে আমাদের 
চলার উপর সতর্ক ও সমবেদনাপূণ নজর রেখেছে । গোপা সিং আগে যেন এতটা 
ভ্শিয়ার ছিল না। একাধিকবার বিপজ্জনক ন্দা়গা পেরিয়ে এসে নিজেই অবাক 
হয়ে গেছি--এ কেমন করে সম্ভব হল? ভাবাবেগ [জনিসটাকে শামি চিরদিন 
সন্দেহের চোখে দেখতেই অভ্যস্থ । কিন্ এযাত্রায় সশরীরে একঢার পর একট! 
অসম্ভব কাণ্ড করে হিমালয়ের উপর আমার শ্রদ্ধা এবং আস্থা অনেক বেডে গেল। 
হিমালয় আজও অসম্ভবকে সম্ভব করতে জ্রানে। 


বন্ছমুখী আক্রমণে হিমালয় জাজ [বপযস্ত এবং ক্ষত- বঙ্ষত ; ক্ষতের প্রসারও 
ঘটেছে নেক গভীর পর্বস্ত । এই ক্ষত আরও কতোট। ছডাবে, কতোদিন স্থায়ী 
হবে, তা কেউ জানে না। হরিদ্বার থেকে শুরু করে রিনি পধস্ত বারনার মনে 
হয়েছে যে হিমালয়ের অস্তিত্বটাই বুবি বিপন্ন । আধুনিক যুগের বর্বর আক্রমণে 
হিমালয়ের বহুযুগসঞ্চিত সব এশ্চধই বুঝি নয়-ছয় হয়ে গেল। ভারতবর্ষের যা 
কিছু শ্রেয় ও প্রে় তার সবকিছুরই উৎস ও আশ্রয় এই হিমালয় । সেই হিমালয়ের 
এমন বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও কত উদ্বেগ, কত আশংক] ! 
কিন্ত ঝব অরণ্যের গভীরে একট বার্ণ। ধারার পাশে বসে বিশ্রাম করতে করতে 
ওইদব উদ্বেগ ও আশংকা কেমন যেন অবাস্তব মনে হতে লাগল । এ যেন বন্ধু 
মারা গেছে গুনে তার বাড়িতে সমবেদনা জানাতে গিয়ে বন্ধুর দ্বারাই আপ্যারিত 


৫৪ হ্যালয় বিচি 


হওা। তবে কিন! হিমালয়ে অগ্রতিভ হবার কোন হুযোগ নেই। পুরে! 
ব্যাপারটিকেই হিযালয-সদৃশ কৌতুক বলে মনে হুল। হিযালর চিরদিনই 
কৌতুকপ্রিয় | 

এরপর যি গঞ্জার উদ্জান পথে তই অগ্রসর হই হিমালয়ের ততই আত্মপ্রকাশ 
ঘটতে থাকে--চেনা-অচেনা, জানা-অজানা, চির-পুরাতন, চির-নৃতন সেই এক 
হিমালন্ব। এ পথ আমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়, কুড়ি বছর আগে 
এই পথ ধরেই আমর] নন্দাঘুষ্টি থেকে ফিরেছিলাম। বিস্ত সেকথা সবসময় স্বরণ 
রাখতে পারছিলাম না। সেই পথ কি এমনি ছুর্গম, এমনি ভয়াবহ এবং এমনই 
উদায় ও ন্বন্দর ছিল? আসল বথা, হিমালয়ে পৃধানুবৃত্তির কোন অবকাশই 
নেই। হিমালয়ের সঙ্গে যতবার দেখা হয় ততবারই প্রথমবার দেখা হবার মতো! । 
হিমালগ্নে পুরাতন কখনোই মুছে যায় পা, কিন্ত প্রতিবার ণড়ন করে অভিসিক 
হয়। অস্ুরে তুয়ারাবৃত পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকালে স্পষ্ট প্রত্যয় হয় যে, হিমালয় 
আজও নতুন নতুন ব্যাস-বাম্মিকী কালিদাসের জঙ্য প্রতীক্ষা করে আছে । 

আধুনিক যুগের ঠ*কো৷ কোলাহলে ত্রযন্থবকের যুগ-যুগ সঞ্চিত আটহাসি চাপা 
পড়তে পারে পা। 


পর্বভারোহণের সূত্রপাত 


কথাটা শুনে অনেকেই হয়তো একটু চমকে উঠবেন, অনেকে হয়তো! এটাকেও 
একটা শ'তবাধিকী-স্পেশাল প্রশস্তি বলে ধরে নিয়ে আড়ালে বীকা হাসবেন---কিস্ 
এ কথা সর্বাংশে সত্য যে এদেশে পর্বতারোহণ উদ্যোগের প্রথ ম এবং প্রধান উদ্যোকা 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কথাটা । 

অন্কেই জানেন না, অনেকেই কুলে গেছেন বা ভুলে আছেন, সেজন্তই কথাটা 
একটু জোর দিয়ে বলা প্রয়োক্ধন | এইটে একটু বিস্ময়কর । পর্তারোহণ বিষয়ে 
খাদের প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ উৎসাহ আছে চারা সাধারণভাবে সচ্ছল ও শিক্ষিত 
শ্রেণীর লোক-_হিমালয়ের প্রেমে ধারণ পড়ে, তারা জেনে-শুনেই পড়েন । ফুটবলের 
ফ-টুকুও জানা নেই অণচ তিন দিন ধরে রোদ বুধি আর পুলিশের লাঠি উপেক্ষা 
করে একথানা টিকিটের জন্ত লাইন দিয়ে দাড়িয়ে থাকতে রাজী আছে--কলকাতায় 
এমন একজন ফুটবলপ্রেমী খুঁজে বের করা খুব শক্ত নয়। কিন্তু হিমালয় সম্পর্কে 
মোটমুটি একট] ধারণ! না থাকলে হিমালয়ের প্রেমে পড়বার কোনে। উপার নেই। 
হিমালয় শা হোক, অন্তত হিমালয়ে পর্বতারোহণ সম্পর্কে একটু বোধগম্য ধারণা 
প্রত্যেক পর্বতারোহীরই থাক। প্রয়োজন , ধরে শেওয়। যায়--আছে। 

কিঞ্চিদধিক কুডি বছর এই লাইনে আছি । বিভিন্ন গ্রদেশের নবীন-প্রবীণ, 
সামরিক-বেসামরিক, কৃত-অরুতী নানারকম পর্বতারোহীর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য 
ঘটেছে। হিমালয়ে পর্যতারোহণ সম্পর্কে কেউ হয়তো! একটু বেশী জানেন, কেউ 
একটু কম। দাদ্দিলিং-এর হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইনন্টিট্যুট প্রতিষ্ঠা দ্বারাই 
যে এদেশে পধতারোহণের সুচন। হয় সেকথা প্রায় সবাই জানে, যদিও সেটি কবে 
কোন বছর প্রতিষ্ঠা কর] হয়েছে সে সম্পর্কে সবাই সনিশ্চিত নয়। কিন্তু একটি 
বিষয়ে এরা সকলেই একবাক্যে একমত-_সেটি হোল এদেশে পর্বতারোহপের প্রবর্তক 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু । 

বিধানচন্দজ্রের জীবদ্দশাতেই ঘটনাষ্টি ঘটতে শুরু করে । সেটা এমন একটা সময় 
যখন ভালো-মন্দ বকিছুইরই হুনাম-ব্দনাষ জওহরলালের উপর বরাত। এদেশে 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠ। করেছেন জওহরলাল, কাশ্মীর সহস্ঠাও কৃষ্টি করেছেন জওহ্রঙাল। 
যখন সব কিছুরই কতি্বজরতিত্ধ জওহরলালের উপর আরোপিত হোত, তখন 


৪ ভিযালর বিচিত্রা 


পর্যতারোহণের প্রবর্তক হিসেবেও ঠারঈ নাম কীতিত হবে-সেটাই স্বাভাবিক । 
নু যুক্িও আছে! আজীবন বাজনীতিয় পন্ধে নিমজ্জিত থেকেও জওহরলাল 
ধে হিমালয়কে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবানতেন, 'তার অনেক সাক্ষী-সবুদ আছে। 
তাছাড়া দাঙ্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইনন্টিটাটটের উদ্বোধন করেছেন 
জওহরলাল, প্রথম চেয়ারম্যানও তিনিই | 

ভিমালয় সম্পর্কে জওহরলালের উৎসাহ যে কতোট। অকজিম ছিল জাষরা 
নিজেরাই তার পাক্ষী। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এবানে ঘটনাটি উল্লেখ করবার 
লোভ সামলাতে পারছি না। ১৯৬০ সনে আমরা সেবার নম্দাুর্টি জয় করে 
কলকাতায় ফেরার পথে দিলি গেছি। নন্দাধুষ্টি নিয়ে দেবারে খুব হই হই 
হয়েছিল। দিলিতেও আমরা দারুণ ধাতর পেয়েছিলাম । পৌর সংবর্ধনা ইত্যাদি 
তো ছিলই, এমনকি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উপরাষ্ট্রপতি বাধার; এবাও 
আমাদের বাড়িতে ডেকে চা খাইয়েছেন। পণ্ডিত নেছেক এমনিতেই খুব বাস্ত 
মাস্ুধ তার উপর চীনে-হামলার মেঘ 'ভখন আকাশে জমতে খুকু করছে। 
কিন্তু আনন্দবাজাবের অশ্বিনী গুপু যশাযর় কোন কাজ হাতে নিয়ে মাঝপথে ছেডে 
দিতে জানতেন না। পণ্ডিত নেহেরু শেষ পধন্ক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাঙ্ছি 
হালেন -কিস্ধ ঠিক পনেরো! মিনিট, তার এক সেকেগুও বেশি নয় | 

পণ্ডিত নেহকুর সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপডার ব্যাপার ছিল। অভিযানের 
পাগে তিনি নন্দাঘুষ্টি অভিযানের একমাজ পৃষ্ঠপোষক আনন্দবাজার পত্রিকার 
সম্পাদক প্ীঅশোককুমার সরকারের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন । চিঠিতে 
খুব-সুম্পষ্টরূপে অনুরোধ করা হয়েছিল যেন নন্দাঘুষ্টি অভিধান বন্ধ বাধা হয়। 
নামে অনুরোধ, আদলে অদেশ | চিঠিটা পেয়ে অশোকবাবু খুব বিচলিত 
হয়েছিলেন, তবে উন্টোমুখে অশোকবাবুর জেদ বজায় রেখে আমরা শেষ পষস্ত 
নন্বাধুষ্টি জয় করে নিরাপদে ক্ষিরে এসেছি-_-এরপর পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে হ্থা্ শেক 
করবার সময় স্পেশাল একটু চাপ দিতে পারলে তবে আমাদের মনের ঝাল 
ফিটবে। 

নির্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ পরে পর্ডিত নেহকু ত্রস্ত কিন্তু হাক্ক। পায়ে ক্যাবিনেট 
রুমে এসে পৌছলেন। হাবভাবে তখনও সকালবেলার সজীবতা। ঘরে ঢুকেই 
তিনি বললেন, 'তোমবর! ঝুকি নিয়েছ, তোমরা সফল হয়েছো-্এরপরে আর 
তোমাদের যোগ্যতা নিয়ে কেউ কোনরকম প্রশ্ন তোলবার সুযোগ পাবে না? 
তারপরে জওহরলাল লেবার বাঁড়া পরভাজিশ ঘিনিট ধরে হিযালর নিয়ে ন্সানাদের . 
সে গজব করলেন। পরে শুনেছি, এজন বিধেশী কোন ব্াষ্্রূতকে পাক্কা 
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কুড়ি মিনিট বসে থাকতে হ্যেছিল। হিমালয়ের প্রতি অকৃত্রিম অদ্ধা ও 
ভালোবাস! না থাকলে এমনট1 ঘটতে পারতো ন1। হিমালয় লম্পর্কে তার 
কৌতূহলের মাত্রা ওগভীরত! দেখেও আমরা সেবারে একদম থ হয়ে গিয়েছিলাম । 

সবকিছু জান! থাকা সব্বেও এষন অভিজ্ঞতার পর অন্ধ সকলের মতে! আমাদেরও 
কেমন যেন ধারণ হয়ে গেল যে, এদেশে পবতাবরোহণের প্রবর্তক পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু । ডাক্তার বিধানচন্দ্র সঙ্গে ছিলেন, এই পধস্ত। বিধানচন্দ্রের জীবন্বশায় 
-ীর উপস্থিতিতেই-_-ঘটনাটি ঘটেছে । তিনি এনিয়ে কোন মনখারাপ করেছেন 
বলে জান! যায় ণা। সেই আমলের আলোকচিন্রগুলি দেখলেই বোঝা যার যে, 
এ-ব্যাপারে চার সন্মিত সম্মতি ছিল। 'এমনটাই চলতে থাকত, কিন্তু এ বছর 
থটক' লাগল একটা কারণে । 


এবছর ডাঃ বিধানচন্দ রায়ের জন্ম শাবষ । এই উপলক্ষে ডাক্তার বিধানচন্ন 
রায় স্বতিলক্ষা কমিটি বন্থবিধ উংসব-মনষ্ঠানের মায়োজন করেছেন। বিধানচঙ্তের 
কর্মক্ষেত্র ছিল স্থবিদ্তত--্তার সবদিকে সমানভাবে আলোকপাত করবার ইচ্ছা 
খাকনে৪ তা সম্ভব শয়। আতএব নির্ধারিত শুষ্টানস্থচী থেকে পর্বতারোহণের 
বাপাবটা প্রায় বাদ পডে যাওয়ায় আমরা একা ব্যধিত হয়েছি, কিন্তু বিস্মিত 
হইনি । এসব ক্ষেত্রে নোকহিতকর কীতিগুলিই বেশি প্রাধান্য পায় এবং সেটাই 
গ্বাভাবিক। 


আনাদের চট্টকা ভাঙল যখন দেখলাম দাজিলিং-এর হিমালয়ান মাউনটেনিরারিং 
ইনপ্টিট্যটের তরফ থেকেও এ-ব্াপারে কোন খবর নেই। জন্মশতবর্ধের বেশ কয়েকটি 
সপ্াহ কেটে গেছে--ইনস্টিট্যটের কোনরকম অনুষ্ঠান করবার পরিকল্পনা থাকলে 
তা নিশ্চয়ই এতদিনে জানা যেত । আরো হতবুদ্ধিকর এই যে, ?এই কলকাতা 
শহরের প্রায় অর্ধশত সংস্থা যারা প্রত্তি বছর পর্বতারোহণ করে থাকে-কিন্ধ 
বিধানচন্দ্রের প্রতি রতজ্ঞতা শ্বীকারের জন্য তারা কেউ কিছু করছে বলে জানি ন1। 


শতবাধিক উৎসবে একটা! লা কম পড়লে তা কারে! নঙ্রেই আসবে না." 
আর বিধানচন্দ্র কোনদিন খ্যাতি-অখ্যাতির পরোয়া করে চলেছেন এমন ছুর্নীম তাঁর 
শত্রুতা কখনো দেননি । এতে ক্ষতি কেবল এদেশের পর্যতারোহীদের আর 
এদেশের পর্ততাবোহণের | পর্বতে ও পর্তারোেহণে অকুতজতার কোন ক্ষযা 
নেই। বিধানচন্ত্রের কাছে এদেশের পর্বতারোহণ এবং এদেশের পর্বহারোহীরা ষে কী 
গভীরভাষে খণী এ-বছর সশ্রদ্ধচিতে সে কথ! স্মরণ না করলে তার ফলাফল ভয়াবহ 
হবে--পর্যত, পর্বতায়োহণ ও পর্ধতাযোহী তিনের ক্ষেত্রেই । 


৫ হিযষালয বিচিত্র! 


বিধানচঙ্জের চিন্তারাজ্জ্যে যে পাহাড়ের কোন স্থান গাছে--অবদর বিনোদপের 
আবগকত! ছাঁড়া-স্বাইরে থেকে বন্ধদিন পর্ধস্ব তার কোন জাচ পাওয়া বায়শি ॥ 
বিধানচন্ত্র ও জওগরলালে এখানে মন্ত পার্থক্য । বিধানচন্দ্র ছিলেন একটু ভিন্ন 
ধশচের কবি। সেট! ধরা পড়ল ১৯৫ 5 সনের জুলাই মাসে হুরিখে। 


বিধানচন্্র সেবছর জুরিখ গিয়েছিলেন চস্কু চিকিৎসার জন্ম । হাসপাতালে 
আছেন, মনটা উদ্বেগনুক্ত থাকাই বাচ্ছণীয় । চি.কৎসক হিসেবে বিধানচন্্রও সেই 
পরামর্শ ই দিতেন। কিন্তু পাগল আৰ প্রতিভ্তাবানকে সাধলাষে কে! তার মাত্রই 
মাসধানেক আগে রানীর অভিষেক উপলক্ষ্য করে ব্রিটিশর। এভারেস্টের উপরে 
উঠে পড়েছে । বদিও ব্রিটেপের পাপ 'ঠালুকের কেউ উঠতে পারেনি-্একজন 
জাতিভাই নিউজিল্যান্ডের এডমণ্ড হিপারা, আর একজন ভূতপূর্ব প্রজা ভারতের 
টেনজিং নোরগে--তবুও তাই [নয়েই সেকি উল্লাস উদ্দীপনা | 


ভারতের হ্মালয়ে একজন ভারতীব-স্কেবল ভার তীয় নয়, একজন পশ্চিমবঙ্গ 
যাসী--ব্রটিশের জয়-পতাকা উদ্ডয়ে দিয়ে এল বলে তার জ্াতীয়তাবোধ দারুণ 
উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এমন কোন খবর নেই । সেই মর্মে তিশি কাউকে কিছু 
লেখেনগুনি। কিন্তু ওই জুরিখের হাসপা তালে অর্ধশায়িত অবস্থায় তনি যে কাজটি 
করলেন তা এককধাফ--ভারতে পর্বতারোহণ উদ্চোগের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । 

মনে রাখতে হবে বে ভারতের মবস্থ ভখন একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। 
একগ্ন ভারতীয় নাগরিক বিশ্বের “শর্ট তম পর্বতারোহ্বী, অথচ ভারতে পর্তারোহনের 
কোন নাষগন্ধই নেই। মেডেল পাওয়া! গেছে, কিন্তু সেটি ঝোলানো হবে এমন 
কামিজ কোথায়? অন্ত কেউ হলে এ-অবস্থায় কি করতেন বলা যায় না--অচিরেই 
এ-ভাব পূর্ণ করা হবে বলে হয়তো একট ভাষণ দিয়ে দিতেন্কিন্ত বিধানচন্তর 
নিঃশকে দজি ডেকে পাঠালেন । ভাগ্যক্রমে টেনজিং নোরগেও সেই সময় জুরিখে 
উপস্থিত ছিলেন । 

প্রেনজিং নোরগে জুরিখ গিয়েছিলেন স্থইস ফাউনজ্ডেশন ফর আালপাইন রিসার্চ 
এর নিমস্ত্রিত অতিথি হিসেবে । বিধাচন্দ্রের অনুরোধে স্থুইস ফাউনডেশনের 
কর্মকার! হাসপাভালে এসে তীর সঙ্গে দেখা করেন। ওই হাসপাতালে বসেই 
ভারতে একটি পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্টা করার বিষয় নিয়ে প্রথম সবিশঘ 
অলোচনা হয্ব | স্থইস ফাউনডেশনের প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে সকলরকম 
সহযোগিতার প্রতিঙ্াত্ত দেন। সহযোগিতাকে কেষন করে ধাপে ধাপে কাজে 
লাগাতে হয় বিধানচজ্জ তা জানতেন । তিনি ৬দেরকে একটা রিপোর্ট তৈরী 
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কছছতে খলেন। রিপোর্টটা তৈরী করবার সহ মনে রাখতে হবে যে, ভারতে ঞার 
প্রতিষ্ঠানের শেকড় যেন ছু অর্ক গভীর হর আর লক্ডাবন! যেন হিযালহের মড়ো 
উ্ধাধ এবং উদ হয়। 

ইস ফাউনডেশন খুব অল্প মতের মধ্যে একটা নিখুত ছিপোর্ট তৈরি করে 
ফেললেন। রিপোর্ট নম, একেবারে বিশঙ্গ কার্ধপুটো। এ-বিবয়ে যেদ আগে 
খেকেই চিন্তা-ভাবন1 করে রাখ! হয়েছিল-লোটই কাগজে টাইপ হয়ে একটি সউজ্ঞ 
উদ্চোগের প্রতিক্ষতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল--সেছিন তান্দিখ ছিল ২৮ শে লাই 
১৯৫৩, এভারেন শৃঙ্গ যের ঠিক ছুই মালের মাথায় | 

বিধানচন্ত্র এতে কতটা উৎসাহিত হয়েছিলেন আজ আর তা জানধার কোন 
উপায় নেই, তবে রিপোর্টের শুরুতেই বলা হয় যে, ভারতবর্ষে একটি পর্যতারোহণ 
শিক্ষাকেন্ত্র গড়ে তুলতে হলে তার একমান্র উপযুক্ত স্থান পশ্চিমবঙ্গের দাজিলিং । 
হাজিলিং-এর অন্য সবাকছু তো আছেই, কিন্তু সব চাইতে বড়ো লম্পদ টং 
স্থং বস্তির শেরপা। এই শেরপাদের কাজে লাগিয়েই ইউরোপীয় ছিযালর-অদ্ভিযান 
করতে শিখেছে, এই শেরপাদের উৎসাহিত করে তুলতে পারলে ভারতবর্ষে 
পর্তারোহশ আপন! থেকেই লতেজ হয়ে উঠবে । 

এই রিপোর্টের ভিত্তিতে স্থির হয়_:১, সুইস যাউনটেনীয়ারিং কুলের 
অধ্যক্ষ আনন্ড শ্ল্যাটহার্ড নিজে দাজিলিং-এ এসে দেখেশুনে শিক্ষা-কেছো স্থান 
নির্বাচন করবেন। কাঞ্চনজঞ্তখা পর্যতশ্রেণীর কোন অংশে শিক্ষা-ক্ষেত। করলে 
সবরকম 'হৃবোগ'-পাওয়া যাবে সে-বিষয়ে তিনি পরামর্শ দেবেন! ২. 
পর্যতারোহণের আধুনিক কারদা-কাছুনগ্ুলি রগ করবার জন্ত অল্প-করেকজন 
শেরপাকে সুইজারল্যাণ্ডে এসে আয্-কয়েকদিনের ট্রেণিং নিতে হবে। এট 
শেরপারাই হবে ভারতের প্রথম পর্বতাযোহণ স্থান কিলড-ইনসট্াকটর | ক 
ফাউণ্ডেশন এই শেরপাদের টট্রেনিংকের ব্যাপারে সর্বতোভাবে লাহাধ্য, বাবে 
এই ছুটি গুরবপূ্ণ বিষ ছাড়া অন্ত সব বিষয়েও ৩. হুইস ফাউগ্োশন ফর ত্যাল 
পাইন ররর রোল 
দেবে ও সাজ-পরজাম ইত্যাদি নির্বাচন করে দেখে 
খাছ? ভাক্ষার হিদেরে বিবি পু সাম অর্ন করিহিসেন 
বা যে নি এচু সের বাদী হতেন চে বিনে সক ফোন কাশ 








৫ হিযালর বিজি! ' 


মেই। ভারতবরধে একটি পর্বতারোহণ সন্থো খক্ঠে ভুলতে হলে বাবতীর নব 
পারোজন তার একটি নিধৃ'ত হুপ্রি্ট তিনি ছইআারল্যাতটে রোগশধ্যার হেই তৈরি 
করে ফেললেন । কেবল গ্রতিনার রাপটি বজনা করেই ক্গান্ত হলেন না, সেই 
প্রতিমা গড়ে তোলবার জনা যে কঠড়-্যাটির, প্রয়োজন হযে তারখ ব্যাবসা 


করলেন । 
এখানে প্রশ্ন উঠতে পায়ে যে, এবিষয়ে প্রধানমন্ত্রী জগহ্হলাল নেহার সক্ষে 


সুখাযসত্রী বিধানচজ্জ স্বাদের আগে থেকে কোনরকম সলা-পরামর্শ হয়েছিল কিন! । 
প্রশ্নটা খুবই প্রাসঙ্গিক । কেনন। একটা বিদেশী দংগ্ছার সঙ্গে কান্দ-কার বার করতে 
হলে সেজবা বিদেশ যন্ত্রকের অনযতি আবনক হয় । এক্ষেত্রে আবার বৈষেশিক 
মুক্ার প্রশ্থও গাছে। 

তা ছাড়া জগ্হ্রলাল হিদালয়কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং শ্র্ধ! 
করতেম। বিটিশদের উদ্ভোগে হঠাৎ একজন ভারতীয় যখন হিযালয়ের সর্বোচ্চশিখয় 
এভানেস্টের উপর উঠে পড়ল, তখন একদিকে যেমন তিনি জনন্দিত ও গৃধিত 
হয়েছেন তেমনি আন্নেকফিকে তার কিছুটা অন্থতাপও হয়ে থাকবে | ভারতবর্ষে 
পর্থভারোহণের কোন ব্যবস্থাই নেই-স্ঞএই অভাবটা: স্পর্শকাতর জওহয়লালকে 
নিশ্চয়ই তীব্রভাবে পীড়িত করে খাকবে। সাংবিধানিক অধিকার ও ব্যতিত 
আগ্রহ-_অবরিক বিচার করে দেখলে এফন মনে হওয়া খুবই ঘৃক্তিসগত যে 
বিধানচজা যায় চইজাকল্যাগড যাবার আগে জওহরলাল হতো এবিষয়ে তার সঙ্গে 
নলা*পরামর্শ করেছেন। জওহয়লালের অন্থমোষন না! থাকলে বিধানচত্র কি এই 
ধাপারে একট! বিষেখি সংস্থার লঙ্বে এন পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে ভরসা 
গেক্চেন। 

সহদিক বিচার করে দেখে আমরা পরার হ্ুনিশ্চিজ যে হইজারলঠাও বাবার 
আগে এ-বিবরে রিষ্ানচজের সনে জওহ্রদালের তেষন কোন সলা-পরামর্শ হস্বনি। 
ভাল/-তাল। কখ! হনে খাতে পারে, কিনতু বিধানচনের উপর মারি অপ্শের 
মতে! কোনে! ঘটৰা ঘটেনি) না ঘটবার অনেক কারণ আছে। ূ 

জখমত অমহের অভাব এড়ারেন্ট ঈীর্নে বাধ প্রথয আরোরণ করলেন 
জি উন দানিজ 








প্ভাযোহাগে ক 
হায় ইঠয়োপ বাবেন। পশ্চিষধদও গন একেদারে লমাদক কাজা দয় আমন, 
বস্থার জওহরলাল নিবানচযোর উপর এবেশে পর্বঙারোহণ িনরে সবকিছু 
পাকাপাকি করে আসবার ধারিস পণ বরছেদ-"্ঞযন পঙ্জাবনার বণ! ভাবলে 
ছাক্োোরেক হয় । 

তা ছাড়া এই অল্প সমরের মধ্যে জওহরলাল পরতাঝোহ্ণের মতো একটা 
বিধয়ে লবিশঙ মনঃস্থির করে ফেলেছেন --এটা ঠিক বিশ্বাপ হব না আওহরলাল 
ছিলেন একট দ্বার্শনিক প্ররুতির যাস্্হ--অনেকটা হামলেটের যতো!। এখন 
প্র্তির একছন মাধ যে রাষ্্নীতিতে অস্তটা সফল হলেন কেমন বকছে 
ভবিষ্কতের এঁতিহাসিকর তার মীমাংসা কযবেন। তযে একথা ঠিক বে খুলতর 
কোন জরুয়ী তাগিদ না থাকলে, কোন একট! বিষয়ে হুস্প্টকূপে মতিস্থিব করতে 
জঞহরলালের অনেক সমর লাগত-- বিলীদের যেমন লেগে খাকে। পর্ততায়োহণের 
মতো! মোহমরী একটি আইডিয়া মাথার ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি একাটি পর্যতা 
রোহণ শিক্ষাসংস্থাব বাস্তবরূপ গ্রহণ করল---সেট। কিছুতেই জগহরলালের চরিজাঙগ 
হয় না। তহুপরি বিধানচজ্ তখন অন্থন্থ, এবং শ্রদ্ধেয় ও নির্রবোগা অগ্রজ- 
প্রতিমের গ্থাস্থোর অন্চও জওহরলাল তখন নিশ্চয়ই খুবই উদ্ছিগ্ন ছিলেন। 
তাড়াতাড়ি সুস্থ হযে ফিরে আহ্ছন আর সেই লক্ষে পর্যতাকোহণের জটিল 
ব্যাপারটার একটু সু ব্যবস্থা করে আসবেন । এমন মনোভাব একেবারে লন্তাষ 
না মেকখা হয়তে। আর আজ বল! চলে নাঁ-কিন্তু জওহরলাল অমন স্থুল 
মনোধুত্ধির লোক ছিলেন না । এই অল্প সমরের মধ্যে ছুজনের যদি দেখা হয়েও 
থাকে, তবে তখন আর বা নিয়েই সলা-পরামর্শ হয়ে থাকুক--পর্যতারোহণের 
মতো একটা দূরাগত বিধ় নিয়ে নিশ্চরই পাকাঁপাফি ফোন কথা হয়নি। 

আমাদের ইতিহালচেতন| আগে যেমন বিচক্ষণ ছিল এখনও প্রায় তেষনই 
রয়েছে-রটনা ও খটনার অধ্যে চুলচেরা বিচার করতে বসা আমাধের প্রভাবে 
আলে না, গ্ড়া থেকেই আহক! কেমন করে যেন ধরে নিয়েছি যে, এয়েশে 
রবতারোহণের প্রবর্টনা করেন অওচ্রলাল। বিধানচ্ হয়তো! সঙ্গে ছিলেন, 
সাত বরেছেন, ফিক এর প্রবর্তক একজনই-_ছওহরলাল। | 


পাপা আউল 








€* হিষালর বিচিত্রা! 


গিয়েছিলেন হুইস ফাউণ্ডেশনের নিমন্ীণ রক্ষা করতে । জুঙ্গিখ হলে! একাধারে 
হবিধাতি শ্বাস্থানিবাস ও পর্বতারোহণের পীঠস্থান। স্থান-কাল-পাজের এন 
কুসময়াস লমাকেশ সচরাচর টে না, ঘটলে পর্যতারোহণের ক্ষেত্রেই খটে। 
ঝুরিখেষ মতে। জায়গায় বিধানচঙ্তের সঙ্গে টেনজিং-এর সেই যোগাযোগ ভারতীয় 
পর্বতারোহণ ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন।। 

মাখার কোন একটি আইডিয়া এসে গেলে সেটি নিয়ে স্বপ্পের জাল বুদতে বসা 
বিধালচন্ত্রের খ্বভাব ছিল না। তীর মাথায় আইডিয়া অবিলম্েই একটা সুস্পষ্ট 
সৃতি ধারণ করত এবং লেটিকে কেমন করে বাস্তবে রূপায়িত কর! যায় তা-নিয়েও 
চেষ্টা শুরু হয়ে যেত। ছৃর্গাপুর, সলট লেক, কল্যাণী, স্টেট ট্রাব্সপোর্ট-_এই 


সবকিছুই সেই একই ক্ষেতের ফসল । 
একটা জিনিস এখনে যাঝে-মধ্যে ঘটে থাকে-_সত্যকারের বড়ো ও মহৎ কোন 
কাজে হাত দিলে চারপাশ থেকে এমন সব লোকেরা এসে জড়ো হন ধার! 


অনেকদিন ধরেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে এই উষ্চোগের জন্ত তৈরি হচ্ছিলেন। 
সুটস ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে কথাবার্তা পাকাপাকি করে বিধানচন্্র দেশে ফিরে আসবার 
পরই কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। সংস্থার নাম রাখা হল দাঞ্জিলিং হিমালয়ান 
মাউনপ্টেনীয়ারিং ইনগ্টিটিউট | সংস্থার সভাপতি হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলাল নেহেরু, সহ-সভাপতি হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র বার, 
মেজর নন্দু জয়াল হলেন অধ্যক্ষ, টেনজিং হলেন ডিরেক্টর অব ফীল্ভ ট্রেনিং ছার 
মণীন্নাথ সেন হলেন কিউরেটর । আং খারকে, .গ্যালজেন, নামগিয়াল, ওয়াদিং 
প্রতৃতি শেরপা-শাদূলেদের নিয়ে গঠিত হলো সংস্থার প্রথম ইনস্টরাক্টর বাহিনী । 
এদেশের অন্ত কোন উদ্বোগ উপলক্ষ্য করে এমন ন্ণির্বাচিত গ্রহ-নমাবেশ ঘটেছে 
বলে আমাধের জানা নেই । 

ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ সংস্থার গঠন-পন্ধতিটি ছিল খুবই সুচিন্তিত ও 
কবিনান্ত। আৰ প্রয়োজনগুলোকে উপেক্ষা করা হয়নি, কিন্ত দৃ্টি রাখা হয়েছে 
সুদুর অনন্তের দিকে । এই গঠন-প্রশালীর গ্রন্থনায় যে অনেক দুর পর্বস্ত বিধান- 
চঞ্জের হাত ছিল তার হুস্পষ্ট সাক্ষ্য জাছে। সংস্থার অর্ধেক ব্যরভার ঘহদ করবে 
পশ্চিমধন্ধ সংস্থায় সহ-নভাঁপতি পদটি পশ্চিমবঙ্গের মৃখ্যমন্ত্রীর জন্য স্থারীভাবে 
সংরক্ষিত থাকবে, পশ্চিবঙ্গের শিক্ষা অধিকঠা। সংস্থার কাধসধিতির স্থারী সাস্চ 
ইবেদ এখং এই ব্যাপারে যাবতীয় বাহধারিত্‌ রাঙ্ধের শিক্ষা-বপ্তহের উপরই বরডাধে। 


শরতীক্ৌহণ ব্যাপান্ঘট! যে আমতে শিক্ষাবই অঙ্গ সেই খাটি নেই আমলে ফোন 
'াম্লার় জান ছিল বল হু না? 


পর্ধতাযোকাণের সথহপাত ৬১ 


ভার প্রমাণও অচিরেই পাওয়! গেল। রিল্পীর তন্নফে পর্বতারোহণের বছ্ধি 
কাষেলা সাফলাবার ঘরাত পড়ল প্রতিরক্ষা! দরের উপর । এইখানেই বিষবৃদ্ষের 
বীজ বপন করা হলো। এরপর কালক্রমে ফল ধরবে । 

কিন্তু সেই বিষবৃক্ষ গজিয়ে উঠবার আগেই, দেই স্্নকালের মধ্যে, সমবেন্ত 
উদ্ব্যোক্তারা! এমন সব কাও-কারখান1 করলেন যার কথ! জঙও যুদ্ধ চিত্তে ভাবতে 
হয়। ১৯৫৪ থেকে ১৯৮ মাত্রই এ-করটি বসের মধ্যে বন্ধু জয়ালের উদার নেতৃত্ব, 
তেনজিং ও অন্যান্ত শেরপাদের হুনিপুশ প্রাশশক্কি, মশীজ্রনাথের প্রাজ- অনুপ্রেরণা 
এবং সবার উপরে বিধানচন্দ্ের স্থবিষ্তি ছঅসচ্ছায়া এমন লব কাণ্ড ঘটালো যা পর্ধ- 
তারোছণের ইতিহাসে চিরবিস্বয় হয়ে থাকবে । 

স্থান নির্বাচনের পর ইনস্টিটিউটের খরবাডি উঠতে সময় লাগবে । কিন্তু উপকরণ 
নেই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না-সাময়িক আন্তান1 পড়ল রায়- 
ভিলায়। রায়-ভিলাতেই কোর্স চালু করে দেওয়া হলো, কোর্স শটির তখন ভিন্ন- 
রকম গ্োতন1 ছিল। যাকে বলে পর্বতারোহণে দীক্ষা । কোর্স চালাধার যাবতীয় 
দায়-দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপরই ন্বন্ত হলো । ১৯৫৬-৫৭-৫৮ এই তিগ বছরে 
জয়ালের নেতৃত্বে তিনটি বড়ো মাপের হিমালয় অভিযান সংগঠিত হয়সকামেট, 
সাস্রে-কাংড়ি ও নন্দাদেবী পর্বতে ইনক্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নিয়েই ঘল গঠন করা 
হয়-_তখনকার আযডভাম্সড কোরে শিক্ষাক্রম ছিল 'একটি বড়ো যাপেয় হিষালয় 
অভিযানের দাতিত্বমীল পদ্ত হিসেবে অংশগ্রহণ করা । 

ওদিকে সুইস ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ও মণীম্্রনাথ সেনের তত্বাবধানে বার্চ 
হিলের উত্তর প্রান্তে মাউনটেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট অবয়ব ধারণ কল্পতে থাকল। এই 
সময়ে ধারা পৰতারোহণে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন তর! খুব ভাগ্যবান । দাজিলিঙের 
কার্পেট-মণ্ডিত অফিস ঘয়ে বসে সরকারী ফাইল চালাচালি করাটাকে জযাল কোন 
গুরুত্বই দিতেন না। তিনি সর্ধদ! শিক্ষার্থীদের নাগালের মধ্যে থাকতেন-স্দাজিলিডে 
অথবা উচ্চতর পর্ধতগাত্রে। কখনো কিছু বলে বোঝাধার চেষ্টা করতেন লা, সব” 
কিনতু করে ঘেখিরে দিতেন । জয়াল কেবল পাহাড়ে চড়তে শেখাতেন না, পাস্থাড়কে 
ক্ন্ধা'করতে শেখাতেন ৷ জয়ালের সৃদ্কভক্ক নিমাই বন্থর মতে--এরকম খান কাছে 
দীক্ষা নেবার জন্কই একসময়ে হিউয়েন-সাং-য়া কষ্ট করে এদেশে আসতেন । 

কিন্তু ১৯৫৮ সনেই মধুযাষিনী শেষ হয়ে গেল। দিল্লীর প্রতিরক্ষা দপ্তরের 
আমলা-প্রধামদের ততদিনে উদক নড়েছে ॥ মাত্র চার বছরের মধ্যে যে-্রতিষ্ঠান 
পর্থভাগোহণে বিশ্বে আন্ধা গর্জন করেছে লেটিকে, তো৷ আর হাফ-রেলামরিক বলে 


২ হিমালয় খিচিতা 


উপেক্ষা কর! চলে না। ইনরিটিউটের অধ্যক্ষ হওয়া এখন একটা রীতিমত লন্ানের 
পরাজয় এবং অপমান অনিবার্ধ জেনে মেজর নন্দ জয়াল ১৯৫৮ সনের চোইষু অন্ভি- 
যানের সঙ্গে গিয়ে দেহরক্ষ! করেন । 

বিধানচজ্জ তখন কী করছিলেন? এর উত্তর খুব সংক্ষিধি---কিছু না, পন্থায় 
সুনিক্চিত জেনেও দত্ততয়ে পরাজিত হতে এগিয়ে যাওয়া বীরত্পূর্ণ হতে পারে কিন্ত 
সেই বীরত্বও অর্থহীন-তার চাইতেও বেশি অনর্থকর | বিদেশ এবং অর্থ বুকের 
সাগ্রহ সহযোগিতা ছাড়া এক! পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এমন একট! ইনগিটট্যুশন চালানে। 
কোনক্রমেই সম্ভষ নয়। সে চেষ্টা করলে যেটুু গড়! হয়েছে সেটুকুও ভেঙে ফেলা 
হৃবে। তার চাইতে ঘটনা নিজের ধারায় ঘটতে থাকুক। 

সেই ১৯৫৮ লনে চো-ইমু অভিযানে যাবার পথে মেজর জয়াল চারদিনের জন্তু 
কলকাতায় খেমেছিলেন--যাবার আগে বাস্ত বিধানচন্ত্রকে সবকিছু বলে যাবেন। 
প্রস্িন চেল! বিশ্বঙ্জেব বিশ্বাস এইসময় জয়ালের সে যোগাযোগ করেছিল 1 সে 
এক হুঃখমধুর অভিজ্ঞতা । আচার্য জয়াল তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছেন, যে 
আগ্ন আগে দীপ্চি ছড়াত, এখন ত। থেকে কেবল ধেশায়! উঠছে। 

বিধানচজ্জ জয়ালের সব কথ শুনেছিলেন। তারপরে খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন 
স্পসরকারী অফিস ফাইল আটকে গেলে চলবে কি করে। আর একটি কথাও নয়, 
এমনফি 'ধেখই ন! কি হয়” জাতীয় কোন সাস্থনাও নয়। উপচে পড়া ছুধের জন্তু 
কাষতে বস! বা দোষারোপ করতে বস! বিধানচন্দ্রের ধাতে ছিল না। একটা? স্বপু 
মিখা! হয়ে গেছে কিন্তু তখনো অনেক গ্থপ্ন সফল করতে বাকি--বগড়া করবার 
মেজাজও নেই, সমযও নেই। 

কিন্তু পর্যতারোহণ সম্পর্কে বিধানচঞ্জের উৎসাহ তখনই সম্পূর্ণরূপে ফাইল-চাপা 
পড়ে যায়নি সেট! যোঝা গেল তার ছুবছর পরে, এদেশের সর্বপ্রথম বেসামরিক পর্বত 
অভিযাদ “নন্দাছুষ্টি অভিযান” সংগঠিত হযার সময়। নেই অভিজ্ঞতার কথ! স্বরণ 
হলে আজও গর্ধে বু তরে ওঠে। 

এক্খ! সফ্লেরই জানা যে, নন্দাখুটি অভিযান সংগঠিত হয়েছিল আনন্দবাজার 
পিক গোডঠীর অর্থাুকফুল্যে। কিন্তু অনেকেরই বা জানা নেই তা৷ হলো” আনন্দ 
ধাজার পঞ্জিকার সম্পাক ভ্রী্শোবকুষার সরক্কার এই অভিযানের নিক পৃষ্ঠ- 
পোষকধা ছিলেন না। অভিযান কা কোন বড় লব বেখা 








পরভারোহণের সৃরপাত ৯০ 


আমাদের নক্যাহুটি অভিযানের প্রথষ সমক্তা ছিল লাজ-পরজাম। এব্যাপারে ইন” 
্টিটিউটের হায়স্থ হওয়! ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, যেই সম্ই অশোবধাবু একদিন 
আমাদের বিধানচজোর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। 

বিধানচজের সেঘিনও মহাকরণ থেকে ফিরতে দেসি হয়েছিল, রোজই বোধহয় দেরি 
হোত। স্বভাবতই ক্লান্ত ছিলেন । আমাদের দিকে বোধহর ফিরেও তাকালেন না। 
কিন্ত দাড়িয়ে দীড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনলেন তারপর বললেন, তোমাদের কি- 
কি চাই তার একটা লিষ্ট করে কাল সকাল দশটার মধ্যে আমার কাছে রাইটার্সে 
পাঠিয়ে দিও। বাস, জশোকবাবুকে নিয়ে বিধানচজ্জ বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। 
আমরা বাঙালীর ছেলের! এমন দুঃসাহসিক একট কাজ কন্পতে চলেছি সে-বিষয়ে 
কিছু না বলায় আমর। বিলক্ষণ মন: হয়েছিলাম । তবে আমাদের তখন কাজ 
হাসিল হলেই হলে! । 

কিন্তু আমাদের কাঙ্জ হাসিল হয়নি । ইনপ্টিটিউটের তৎসাময়িক কর্মকর্তারা 
বিধানচঙ্জের চিঠিটা চেপে দেন এবং পরিবঞ্ঠে দিল্লী থেকে জওহরলালফে দিয়ে 
অশোকবাবুর কাছে অনুরোধ তথা! নির্দেশ পাঠান অভিযান বন্ধ রাখবার জন্য । 
অশোকবাবুর প্ররোচনায় জওহরলালের সেই নির্দেশ আমর] লঙ্ঘন করেছিলাম । 
এই সবকিছুই নিশ্চয় বিধানচন্দ্রের গোচরীভূত ছিল--কিস্ত বিধানচজ্জ্র কোন রা 
কাড়েননি। জওহরলাল যে কেন বিধানচন্ত্রের কাছে না লিখে অশোকধাবুর কাছে 
চিঠি লিখতে গেলেন সেট? আজও বুহক্ষাবৃত রয়ে গেছে। পর্যতারোহণের ব্যাপারে 
বিধানচন্জ্রকে বোধহয় তার আগে থেকেই বাইরের লোক বলে ধয়ে নেওয়। হয়েছে। 
আমরা সরেজমিনে দেখে এসেছি । ইনপ্টিটিউটের মধ্যে বিধানচন্দ্র তখন বেঁচেছিলেন 
এক তেনজিংয়ের কুয়াসাচ্ছন্ন অদ্ধায় এবং মণীজ্নাথের চাপা দীর্ঘস্বাসে । 

সেষাই হোক, আমর! তো! দন্দাঘুষ্টি অভিযান শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সফল 
করে ফিরে এলাম । জওহরলাল তার শ্বভাবসিদ্ধ উদ্দারতায় আমাদের স্বাগত 
জানালেন। সেই সময় বিধানচন্দ্রও দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন। আমর তার 
সঙ্গেও দেখা করতে গেলাম। গুরুপন্তীর মানুষটিকে সেদিন আমর প্রথম হাসতে 
দেখলাম । তিনি উঠে এনে আমাদের সঙ্গে জনে জনে করমার্ন করলেন ন)। 
হালিমুখে কেবল আমাদের ঘসতে ইশারা করলেন। তারপরে বললেন, “সবাই 
বলে বাঙালী পারে না, পারে না। কিন্কু বাঙালী পারল তে| 1 বাঁডালী হিসেবে 
পিন আদর! লত্যকারের গর্ব অন্থভব করেছিলাম। 

এই লেখ! এখানেই শেষ হওয়া উচিত, কিন্তু আরো! 'ছটো কথা আছে। পর 
বিধানচজের জগ শতবর্ষ । ধাজিলিঙের ছিমালযান মাউস্টেনীয়ারিং ইনর্টিটিউ। 





৬৪ হিগালন বিচিত্র 


উপগক্ষে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ধলে শুনিদি--করলে নিশ্চয়ই কানে 
আসত। এই অবহেলায় বিধানচজ আদৌ মর্ধাহত হতেন না, আমরাও এজড 
দীর্ঘশ্বাস ফেলব না। 

তাছাড়া এই কলকাতাতেই এখন গোটা পঞ্চাশেক পর্বাভারোহণ সংস্থা! লক্ষির 
রয়েছে । এদের মধ্যে এব্যাপারে কে-ফি করবে ধা আদৌ কেউ কিছু করবে কিন! 
জানি নী । কেবল পর্যতাজভিযাত্রী সংঘের সমশ্্রা স্থির করেছে যে, আগামী বছর 
ধর্খার আগে তারা খন কামেট অভিযান করতে যাযে তখন বিধানচক্তের প্রতিকৃতি 
খোল্বাই করা একটা ধাতুর ফলক সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কামেট সর্ষের যত 
কাছাকাছি লম্তব সেই ফলকটিকে পাহাড়ের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে আসবে । সেটাই 
হবে বিধানচন্ত্রের প্রতি পর্বত অভিযাত্রী সংঘের রুতজতা গ্বীকার ও শ্রদ্ধা নিবেদন 
»শতবাধিকীর প্রণাম । 


বাল” বাজান গা শামগাঞো্ধনহাংণ রাড নানটলীও 


এক কলকাত। থেকেই এখন বছরে চাত্সস্ছন়ট। বড়ো মাপের পর্বত অভিযান 
সংগঠিত হয়। আরও অন্তত ডজন খানেক অভিযান হাওড়া স্টেশন থেকে “হিঘালয় 
কি জর" ধলে রওয়ানা হবার আগেই বিভিন্ন পর্যায়ে পরিত্যক্ত হয়। এছাড়া 
'কেবলমাজে ম্যাপ ভরসা কর়ে প্রতিষছর কত শত অভিযান যে “সুসম্পর হয় তার 
তো! কোন হিসেবই থাকতে পারে না। পর্বত-আরোহণের এই বিশাল ধিপুল জন” 
প্রিয়তা দেখে বিশ্বাসই হবার কথা নয় যে, প্রয়াসটির বয়স এখন মাত্র আঠারো" 
ভোটাধিকার পেয়েছে কি পানি । 

আর এই আটারোটি বছর একেবারে যাকে বলে কীতিতে ঠাসা । বাঙালী 
বেসামরিক পর্বতারোহীরাই পর্বত আরোহণ ব্যাপারটিকে এ দেশে প্রথম চালু করে 
গৌরবের শুধু সেইথানে। তারপয়ে এরা ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্যতশীর্ধ 
কমেট-এ মারোহণ করেছে। মানায় প্রথমবারে ব্যর্থ হয়ে, পরাস্ত না হয়ে, 
দ্বিতীয়বার গিয়ে ফ্ল্যাগ উড়িয়ে এসেছে। কেবল খ্যাতনামা চাকচিন্বময় কয়েকটি 
পাহাড় নিয়েই এর বৃ" হয়ে থাকেনি। অনেক অল্প-পরিচিত হিমবাহে বার়ম্থার 
এদের তাবু পড়েছে । অনেক অধ্যাত, এমনকি নামহীন, পর্বতের গায়ে এর! 
আইস-ভ্যাক্স্‌ ঠুকে এসেছে । কয়েকটি পর্বতের এয়া নতুন নামকরণ করেছে। 
উদ্ধারকার্ধেও এরা সমনি চমকপ্রদ | ১৯৬৬ সনে মানা অভিযানের নিকট দুর্ঘটনার 
পর এদের তৎপরতা, মরিস হার্সগের অব্রপূর্ণা অভিজ্ঞতাকেও অনেক ব্যাপারে 
অনেকদূর ছাড়িয়ে যায়। লব মিলিয়ে একেবায়ে চোখ ধাঁধানো কীতি-ফলক | 

কিন্ত, চোধ-্ধাধানো কীতিফলকের মপর দিকট' কদাচিৎ সমান চোখ 
ধাঁধানো হয় এবং স্বীকার করতে সংকোচ হয় যে, আমাদের পর্যতায়োহীদের কীর্তি- 
ফলকের উদ্টো দিকটা ও বিলক্ষণ কুৎসিত । মাছুষের যাবতীয় বত বিপু আছে এবং 
উনারা হার রিিতলা বন সারিরাগাগসার 
কদাকারভাবে উপস্থিত । 

সপৃঠধ্ল্টিনূ নি নিননররিরররার ও 
সহজ উপায় একটি পর্যতারোহী ক্লাবের সমস্ত হওয়া । ৮৮১৪৬, 
রেধারেষি। এক' একটি ্াব বেন এক একটি বুস্ব-শিবির | অতিজতার বিনিধ? 





৬ হিমালয় বিচির 


তে! নেই-ই, পারলে একে অপরের অতি করে হেব দ্ব্ছনো। দিলী অথবা 
দাজিলিঙে গিয়ে অন্যসব ক্লাবেরনামে কুৎস! রটনা করতে এদের উৎসাহের অন্ত থাকে 
না। খাইয়ে খনেধারেধি করছে গেলে ভেতরেও রেধারেহি এসে ধায় । কলকাতার প্রাঙ্গ 
প্রতিটি পর্যতারোহী ক্লাষই---এখানকার রাজনৈতিক ধলগুলোঃই মতো-আললে 
বহধচন। প্রত্যেকটি ক্লাবেই কছেকটি করে গোঠী আছে। এদের অন্তর্থন্য প্রায় 
সময়ই তিঞ্চতায় ও ভীব্রতার হহিহ্থ দ্বকেও ছাড়িয়ে যায়। কে নেতা হবে, কে 
সঙ্ছচেতা ছধে কে কে দলকুক্ হযে এইসব নিয়ে কলহ-কোলাহলেই অনেক অনেক 
অভিযান প্র্থৃতি আগারেই সমাধিস্থ হয়ে যায়! পাহাড়ে গেলেই মাুষের স্বভাব 
পাল্টায় নাঁ। অনেক সময় অভিযান চলাকালেও, পাহাড়ের বুকের উপর বসে, 
পুরোদমে ব্েধারেঘি চলতেই থাকে। এই রেষারেষির পরিণাম সাধারণত নুদুষ- 
প্রসারিত হয়। ক্চিৎ কখনে! হাতেনাতে ছুণ্চারটে জীবনও দিতে হয়েছে। 
হিমালয়ের আইনে তুল্যমূলয বিচারের পরে ; আর কোন আপীলের অবকাশ নেই। 
রেধারেধি ছাড়াও বাঙালী মধাবিদ্ত চরিত্রে অন্টু যত রকমের “গুণাবলী; হয় 
তার লব 'করটি এই কীতি-ফলকের পেছনদিকে সু-স্থ বীভংলতায় বিষ্তমান। পরশ্রী- 
কাতয়ঙ! £ বাবুর! মানায় উঠেছেন । বেস ক্যাম্পে বসে ছল্লোড় করতে করতে বাবা 
মানায় উঠেছেন ! আত্মস্তরিত1 3 আমি ন! থাকলে অভিযান হাওড়া স্টেশনেই ট্রেন 
ফেল করত। স্বার্থপরতা £ নেত! নিজে চূড়ায় উঠবেন, অতএব ২২৫৯* ফিট 
উচু পঞ্চম শিবিয়ে পৌছবার পর দশ দিনের জন্ত অভিযানের সব কাজকর্ম বন্ধ রাখা 
হল। যিখ্যাচার £ বেশ কয়েকটি সাফল্যের দাবী স্পইটতই ভিত্তিহীন । এইসব 
ছাড়াও আরও কিছু হীনতা আছে যা মূখে আনতে সঙ্কোচ হয়। পাহাড় থেকে 
কলকাতায় ফিরে এসে অধিকাংশ অভিযাত্রী দলই কেন টুকঝো-টুকরে! হয়ে বার, 
এতসবের পর তা আয় বুঝতে অন্থবিধা হবার কথা নয়। 


আসল কণা, এই কীতি-ফলকের ফলকটিই নেই-_গৌরবযর কীতির উজ্জল 
পদকগুলো ঝুলছে জ্মমাট-বাধা অপকীতির কালো-আবলুস গায়ে। বাঙালী 
যেদায়রিক পর্বভারোহীব়া অনেকগুলো কীতি় অধিকারী হয়েছে, কিন্ত আছ পর্যন্ত 
পর্তারোহণের একট! গ্বকীয় এঁতিহ গড়ে ভুলতে পারেনি । 

এই জপারগতার কারণগুলো খত্তিরে দেখবার আগে কবুল ঝর গ্রহোজন, পর্ব- 
ক্কারোছণে ইতি বলতে ঠিক ফি বোঝা তা! সহজ ভাষার বুঝিরে লেখ বড়ো সহ 
কা বহ। পর্জারোহণ ব্যাপারাউকে পর্থতাহোহীরা, ফুটবল, গল্ক, এববকি কি 
িকেটের চাইতেও একটু ভি ধরনের, একটু উচু জাতের খেল! বলে খ্বাধী করে 





গোড়ার গল ১ 
খাকেস । ওঃ! বলে, ইট ইন্স এ ওয়ে অব লাইফ পূর্ণ জীবনের একট? উপায। এই 
পথের নিন দিবম-কাস্ুন আছে বা! জজ্বন করলে শান্তি বিধানের কোন উপায় যা 
বিধি নেই। এই খেলার কোন রেফারি বাবে না, খেলোধাড়ধেখ, হিপোর্টেন উপর 
ভিদ্ধি করেই অভিযানের লাফল্য-অলাফল্য নিরপিত হয় । মিথ্যা! হিগোর্ট দিযে 
কিছু দিনের জন্তু কিছুলোককে হয়তো বোকা বানানো বায, কিন্তু ভাতে পর্বতাগ্টোরণ 
এভিক্্রে স্থায়ী ক্ষতি হয়। 

এই এঁতিহ্যট! আছে কি নেই বরং থাকলে কতট! দৃঢ়মূল তা বোবাবাধ নান! 
উপায় আছে। হিযালযের মতে। একট উ্ধার-হুন্দয় অভিজ্ঞতার পয পর্যতারোহণ 
 আচার-আচরণে সেই উদ্দাবতা ও সেই সৌন্দর্ধের কিছুটা প্রভাব পড়বেই । যদি 
তা না পড়ে তাহলে বুঝতে হবে অভিজ্ঞতাটি ক্রটিহীন হয়নি। একটু আগে 
দোবষের যে স্থ্দীর্থ তালিকা পেশ করা হয়েছে, প্রত পর্বতায়োহীর চরিত্রে তার 
কোনটাই থাকবার বথা নয়। পাহাড়টা আছে বলেই-_বিকজ ইট ইজ নেয়ার 
স্পপ্রনৃত পর্বতারোহীর] পাহাড়ে যায়। আমর] অধিকাংশ বাঙালীই পাহ্ছাড়ে। 
যাই। ফিরে এসে একট] নাগরিক সম্বর্ধনা পাবার আশায়, নিদেন পক্ষে খ্রকটা 
চাকরি। আমাদের পর্গুকাতয়তা, আত্মস্বিতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, হলাদলি 
এইসংই প্রমাণ করে আমাদের দেশে পর্যতারোহণের এতিছট! এখনো ঠিক দান! 
বাধেনি। আযরা বছরে ঢার-ছয়টি করে ধড়ো মাপের অভিযান সংগঠন করি ঠিকই, 
কিন্তু আমরা অনেকেই এখনও পূর্ণাবয়ব পরতাকোহী হয়ে উঠতে পারিনি । এর 
কারণ কি? 

কারণ অনেক । সেগুলোর শাখা-প্রশাখাও অনেক । গোড়া থেকেই সব কিছু 
এমন জটিলভাবে জট পাকিয়ে আছে যে, সেগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে সনাক্ত 
করাই একটা গলরঘর্ম ব্যাপার । যে-সব ব্যাধি বাঙালীর পর্যতারোহণ প্রশ্ধাসকে আজ 
প্রতিপদ ব্যাহত বিক্রিত করছে, তবে কয়েকটি বীজাণু একেবারে গোড়া থেকেই 
সজীব ছিল। কালররযে সেগুলোর বংশবিষ্কার খটেছে। 

১৯৬* সনে নন্দাধুন্টি অভিযান করে বাঙালীর পর্তারোহণ গুরু হয়। এই 
' অভিযানটির সঙ্গে আমি ওত্ঃপ্রোতভাষে জড়িত ছিলাম! আমাদেরই গ্রতিতিত 
হিমালরান আযাসোসিয়েশমের পতাকাতলে এই অভিযানের কাজ শুরু হয়। 
নন্দা্ুটি অভিবান কলকাতা ছেড়ে রওয়ানা হযার এক 
আমাদের লম্পর্ক ছি, হয়ে মার । প্র» বিরোধ খাখে অ্যামোনিয়েগ 
তৎকালীন প্রেসিজে্ট উমাপ্রসা, মুখোলাধ্যারের সঙ্গে । বিষোধের জল 
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শেষকিরণ সরান! নাষে এক যাড়ওয়ারী যুবক। অভিযানের প্রাথধিক পর্যায়ে 
শেষফিরণ প্রাণপাত করে খেটেছিল। তবু ওকে জামর! বাদ হিই। ছুটি 
কারণে £ এক ও মাড়ওয়ারী । আর দুই, ও নিরাধিধাসী | নম্থাঘুন্টি অভিযানের 
কথ! প্রচারিত হবার লয়ে সঙ্গে- ভারতের সর্বপ্রথম বেসামগ্রিক পর্বত অভ্িযান-. 
চারিছিকে এমন হৈ হৈ পড়ে গেল বে, আমাদের তখনই অভিযান শুরু হুযার বা 
সফল হুযার অনেক আগেই মনে হুল, এই গৌরবের সবটুফুই অধুনা-হৃতগৌরৰ 
বাঙ্তালি যুষশভিন্র থাভায় জমা পড়,ক। পড়ে থাকবে ! অপরদিকে আমিষীয়ানা 
নিয়ে আমরা সেবার যে গোয়াতুমি করেন্ছ তা যে-কোন কট্টর নিক্বামিবওলাকেও 
লক্জা! দিত। এই ছুটে ব্যাপারেই উমাপ্রসাদধাবুর তীব্র আপত্তি ছিল। তিনি 
আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। ব্যাপারটিকে সে্গিন খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি । 
পর্ধত অভিযানের মতো! একটা €হৎ কর্মকাণ্ড থেকে এইসব বাতিক্গরন্ত 
আদর্শবাদীর। যত দুরে থাকে, ততই মঙ্গল । এই নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলে!। 
আমরা তখন ভেবেছিলাম যে, একবার পাফল্যের দামামা বেজে উঠলে এইসব 
ভুচ্ছ ক্রট-ব্চিতি আপন] থেকেই চাপা পড়ে যাবে। দামামাটা অনেকদিন ত্তনধ 
হয়েছে কিন্তু, সেই তুচ্ছ ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো আমাদের সবদ্ধু লালন-পালনে বিশাল- 
বিপুল হয়ে আগল হিমালরটাকেই আড়াল করে দিয়েছে । 

শর্যতারোহণের আইডিয়াটি আমরা পেয়েছি পশ্চিষদেশ থেকে । ওদেশেই 
ওর জক্প, গড়ে ওঠা এবং শ্রীবুদ্ধি। শতাধিক বছরের নিরলস, প্রায় নিফাম সাধনায় 
পর ১৯৫৩ সনে এভারেস্ট শীর্ষে ওদের বাগ গুড়বার পর আমরা হঠাৎ হিমালয় 
সম্পর্কে খুব উৎসাহী হয়ে উঠলাম । দাঁজিলিঙে হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং 
ইনফিটিউট স্থাপিত হলো; সেই সঙ্গে লহ পাকাবার কাজও শ্বরু হলো। 
ভারতের সঙ্গে হিমলরের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যোগাযোগ দীর্ঘদিনের 
মহাভারত রচিত হুধারও অনেক আগেই বৈদিক ও হিন্দু মুনি-খাষির! হিমালয়ের 
আগাপাশতলা। মোটামুটি জত্রিপ করে ফেলেছিলেন। প্রান্ণ প্রাগৈতিহাসিক 
কালে, প্রাগৈতিহাসিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে, যে সকল ছুর্গমত! ওরা অতিক্রম 
কষেছেন। তা ভাবলে আজও হতবাক্‌ তে হয় । ওদের সেই এতিহ---মন্জা নদীর 
মডো--আজ ও তীর্ঘযাত্রীদের তীর্থ পরিক্রমায় ক্ষীপাড হয়ে বেচে আছে। দুর্গম 
হিমালর ওর! 'তিরুম কৰেছেন ধর্মের জন, লৌন্দর্যের জন্য, অনৃতের জন্য । ইাসফাস 
করতে করতে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে একট! ঝাণ্ড। উড়িয়ে দিতে পারলেই যে মন্তবড় 
্াহাদু্ী হয় লেই কখাট। ওষের মাঙারই বলেনি । ওরা পর্বত-পরিকহ! করেছেন, 
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পর্বত আরোহণ করেননি । পর্যতান্কোহণ জিদিসট---তার প্রতিটি পদকে"... 
আমর] পশ্টিমগেশ থেকেই আষফানী করেছি । 

একটা ছ্ষিনিদ আমদানী কর! সহজ, সেটি পরিপাক করা! ততট। সহজ নয়। 
খরাচুড়াটা সহজেই আমফানী করা বার, কিন্ত এতিষ্ট! কঠোর লাখনার স্বকীয় 
করে নিতে হয় । বিদেশ খেকে আমদানী কর! অন্ত দশটা আইডিয়ার হেলান 
যা ঘটেছে, পর্যতারোহণের বেলায়ও তার অন্থথ! হস্বমি--মনোহব ছোবড়াটি 
নিয়ে জনেককাল যেতে থাকবার পর অবশেষে বখন সত্যকারের স্ষ্ধাত্ম উদ্রেক হলে! 
তখন ছোবড়া ছাড়িয়ে দেখা! গেল ভেতরে শীস নেই। পর্বতারোহণের নাম করে, 
প্রচুর চক্কা-নিনাদ সহকারে, আমরা যা আনলাম--এখন দেখছি--তা কেবলই 
পাছাড়ে চডবার কায়দা-কাচুন--্তার অতিরিক্ত আর কিছুই ন1। এই কায়দা 
কাহুন নিযে আমর! এমনই মেতে রইলাম যে পাহাড়টাও তুচ্ছ হয়ে গেল। 

পাহাড়কে চিনলে, জানলে, বুঝলে, ভালোবাসলে ও শ্রন্ধা করলে তবে পর্বতা- 
রোহণ ) তারপরে পর্বতারোহী । পশ্চিমদেশের ওয়া শতাধিক বছঝের সাধনাক 
এসব জিনিস একে একে আয়ত্ত করেছে । পাহাড়ের সঙ্গে পুরাকালে আমাদের যে 
আলাপ-পরিচয় ও লেন-দেন ছিল তা সম্পূর্ণ ই ভিন্ন প্রকৃতির | এ ব্যাপারে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের মধ্যে কোণ সন্তোষজনক সেতু-বন্ধন সম্ভব কিনা আমরা জানি না। তার 
কোনরকম চেষ্টাই কর! হয়নি আজও পর্ধস্ত। পর্বতারোহণের চালানী 'াইভিয়াটি' 
নিয়ে তাই আমাদের যাত্রা শুরু হলো বিপরীত দিক থেকে। অথনীতি, রাজনীতি, 
সমান্জনীতি ইত্যাদি নিয়ে আমরা যেমন কাণ্ড করেছি--্চালানী আইডিয়ার মাপে 
দেশের বাস্তবতাকে কেটে-ছোট বিরুত করে লগ্ত-ভগ্ড কাণ্ড--পর্যতায়োহণের 
বেলায় তাই হলে! । পাহাড়ের পাদর্দেশ থেকে নিজেদের শতি-সামর্থা ও ধ্যান-. 
ধারপার মাপে ধাপ কেটে কেটে আমাদের পর্বতারোহণ শুরু হয়নি। 

দশ থেকে গুণতে শুরু করেও এক-শো৷ পৌছন বার, অন্তত ধিওরেটিক্যালি 
অন্থাভাবিক তাই একটু সময় লাগবে, ক্লেশ হবে, কিন্তু পৌছতে না! পাদার কারণ 
কোন কারণ নেই। তবে প্র্যাকটিক্যাল কথাটা হচ্ছে এই যে, এ খ্যানশারেও 
আমাদের দ্বার্থত1 অপরিমেয | যে ব্যাপারে আমাদের প্রাথ ছিল না, গুধু উতলা 
ছিল, ছুটে? চাট প্রেতিষন্ককতার সন্ষুধীন হয়েই তা ফুরিয়ে গেল। 


বিষয়টা এখানে একবার সংক্ষেপে ছিরে নেওয়। যাঁক। পশ্চিমদেশের লঙ্গে 
টেকা! বেবার উদ্দেশে আমর স্থির করলাম মাউপ্টেনিয়ারিং করব । হিমালয়ের 
' শন জুরসথান, তার অন্দাকগ তরনও জর জানি সা) হিযাবিহ সম্পর্কে 
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বাঙালী মধ্যবিত্ত লবাজে কোনরকম চেতনাই ছিল না। বানা লাহিতোও, 
প্রযোধ সান্ালের গ্যাজালি ছাড়া, হিযালর় নিয়ে ছু-চারখানা ব| ভাল বই আছে তা 
অনান্য ও অপঠিত। হিযালর বলতে যেসব নর্দী উপত্যক্ক1! বোঝায়, যেলব 
পোক্জন, গাছপাল! ইত্যাদি তায় কিছুই ব্বামরা জানি না। কেবল পাশ্চাতোর 
ফারধা-কান্জনে হুসঙ্জিত হয়ে আমরা স্থির করলাম পর্ধতারোহণ করব । 

কেও] অনুযায়ী প্রথমেই আমরা একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলাম, ধাজিলিতে, আর 
এই উভ্ভোগটির নর্বার্গবণ উন্নতি বিধায়ফয়ে একটি কেন্ত্রীয় কার্ধালর় খোলা হলে 
দিজিতে। ছটো পংস্থারই তত্বাধধায়ক হলে! আমাদের প্রতিরক্ষা! দ্র | ছেলেরা 
কাঙ্জিলিতের স্থলে থেকে প্রথমে পর্বতারোহণের ডিগ্রি নেয়) তারপরে মঞ্জি হলে 
দিজি সঙ্গয় হলে; অভিযান সংগঠন করে। আমাদের পর্ততাযোহণের) একেবায়ে 
গোড়া] থেকেই, সব ব্যাপারে, এই ছুই সংস্থার উপর নির্ভরলীল। এরা ছিগ্রী দেবে, 
গনুমতি দেবে, সাজজ-সরজায ' দেবে, টাকা-পর়স! দেবে এষন কি শেরপা নিয়োগ 
কমে দেখে ভবে আধাদের পর্বতারোহণ শুরু হবে । আমলাতন্ত্রের খাচায়, আযঙানী 
করা আইভিয়াটি গায়েগতে বেশ বাড়তে থাকল---কিন্তু আঠার বছর পেরিয়ে 
গেল। তবু দোল ফোটে না! 

আমলাতন্ত্রের সক্ষে পর্যতাবোহণেয় বিরোধট। একেবারে মূলগত। বর্তমান 
বিশেষ আমপাতাজ্িক আবহাওয়া যার! একেবারে হাঁপিত্ে পড়ে তারাই পর্বভা- 
রোদের আগ্রয় নেয়। আমাদের দেশে লেঙ্গামুড়ো সমেত পুরো পর্বতারোহণ 
ব্যাপাক়টিকেই আমলাতজ্্ের পিছনে গার্ধাবোটের যতো বেঁধে দেওয়া হলে! । 
আমলাতন্রকে তুষ্ট করলে তবে পর্বতারোহণ। ফলে যা হবার অক্ষরে অক্ষরে 
ঠিক তাই হলো!। আমল পুজারীরা পিছিয়ে পড়ল বিস্বাত হলো।। সাহনে 
এসে দাড়াল যার। উচ্চাকাজ্জী, যারা প্রচার চার, যারা আমলাতগতকে তোয়াজ 
করতে পারে। 

শেরপাষধের নিয়ে কেলেক্কাবীট। আরও গ্রুতর। প্রতিটি অভিযানের জন্ত 
শেরপা নিয়োগ করবার হাবিত্ব শেরপা ক্লাইম্বাদ আলোসিয়েশনের | এই ভিনটি 
সস্থাই মোটামুটি একই হুকুমে চলে। এই সংস্থাটির দৌলতে শেরপাঁদের আর্থিক 
সযোগ-্হৃবিধা করটুকু হয়েছে তা! হিসাধ সাপেক্ষ, কিন্তু এর কল্যাণে হাঞিলিতের 
অভ্ধি কত শেবপ! সমাজে যে বিহেষ, যে রেবারেহি সথরিত হয়েছে তাতে শেরপা 
টাই মা পড়বার অবহা। 
হে পরবভারোহণের পক বিদ্বাপের জন শেরপাদের এই তিক অত 


গোড়ার গলদ গ১ 


গুল্যধান। বিষেশী এভিক্ট! ছাতে পেলেও হয়তো! আমাদের ধাতে বই না 
সেমিক থেকে শেরপাদের প্রাচীনতর এঁতিহটির সঙ্গে আমাদের ' কিছুটা! জাতি 
খাকা সম্ভব! শেরপাদের সঙ্গে হবনিষ্ঠতর হতে পারলে, হয়তো, ছিনে দিনে একবিন 
আমাদেরও একট! সম্পূর্ণ নিজন্থ এভিস্থ গড়ে উঠত। কিন্ত সেই গুড়ে বাপি 
দিয়েছে শেরপা আলদোসিয়েশন। 

ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার । পর্বত অভিযানে শেবপাদের গুরুত্ব যে 
কতথাঁন তা আর আঙ্গ বলবার অপেক্ষা রাখে না। খোদ একজন সাহেবই অকপটে 
স্বীকার করেছেন, তিনি শেরপাদের পিঠে চেপে পর্বতায়োছণে যান-ফির়ে এনে 
স্বনামে একথানা বই লিখবেন বলে। কিন্তু পেশাগত নিপুশতা ছাড়াও পেযপাদের 
আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে য! ছাড়া কোন অভিযানই সম্পূর্ণ নয়। সেটা হলো এবের 
উদার সৌহার্দ্য । আর এই সৌহার্দ্যের ভিত হলো মেজাজ । সং অভিযার্জী মলে 
সঙ্গে সব শেরপার টিক মেজাজে মেলে না। কিছুদিন আগে পর্যস্থও, লেরপাদেন 
যতদিন পছন্দ.অপছন্দের স্বাধীনতা ছিল, ততদিন ওদের কেউ কেউ কেবল 
ব্রিটিশদের সঙ্গেই পাহাড়ে যেত, কেউ কেবল ফ্রেন্চ, জারযান, অধিযান অখব! 
কেবল জাপানীদের সঙ্গে । আ্যালোপিয়েশনের ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শেন” 
পাদের এই স্বাধীনতা ঘুচে গেল। এখন কোন শেরপা কোন অভিযানে যাবে তা 
আ্যাসোসিয়েশনের মঙ্জি। তোবামোদ করলে সমৃদ্ধিশাশী অভিযানে চাকরী হিলবে 
নম্তো কোন দীন-দরি্র অভিযানের সঙ্গে কপাল খাপড়াও। শেরপাদের সহজ 
সরল চরিত্র এতে করে কিছুট! শহুরে হবার স্থযোগ পেল। কিন্তুযুঠতে করে সব 
চাইতে বেশি ক্ষতি হলে এদেশের পর্যতারোহীদের | 

আমাদের পর্বতারোহ্থীর! প্রথম যধন পর্বতারোছণে বায় তখন তাদের সঙ্গে 
কেবল বিদেশী কিছু সাজ-সরঙ্জাম ছাড়া আর কিছুই যে থাকে না তা আমরা জানি। 
বিপদে-আপদে ভরসা বলতে কেবল সঙ্গের শেরপারা যদি মেজাজে মেলে। যেছাজে 
মিললে তখন এই শেরপাঙের কাছ থেকেই আন্তে আন্তে অনেক কিছু আবাস করে 
'নেবার স্থযোগ পাওয়া! বার়। আপলে পর্বতারোহণ ছিনিসটাই ভারতীয় রাগ- 
সঙ্গীতের মতো! গুরু-শিল্তান্থকরমে সম্পূর্নতার দিকে যেতে খাকে। পাহাড়ের লে 
বাধন কেমন ব্যবহার করতে হয়, বিপদের নঙ্থু্ীন হলে কেমন করে ঈশ্বরকে ডাকতে 
হর, সহ্যামীদের ক্লেশ কেমন করে ভাগ করে নিতে হয়, সাফল্যে খব! বার্তার 
কেন করে নির্বিকার থাকতে হয় প্রসব ছিনিস শেখান একমাজ উপার হলো 
মেজাজে বেলে এধন শেরপার সঙ্গে বারধঁর পাহাডে বাও।। একখার গেলে হবে 


টি. হ্যালর বিচিত্রা 


না, বারস্কার ফেতে ছযে। প্রথম অভিযানট। হয়তো যেজাজে মেলাতে মেলাতেই 
শেষ ছয়ে বাষে। দছিতীর অভিযানে হয়তো লৌহার্দ্যের গুচেনা হযে । তারপরের 
অভিবানগুলিতে সেই লৌছার্দ্য ব্যাপকতর ও গভীরতর হতে থাকবে । 

কিন্তু শেরপা প্লাইম্বার্স আ্যাসোসিয়েশনের তৎপরতায় শেরপা ও অভিবাত্রীদের 
মধ্যে এই লেনদেনের রাস্তাটি গোড়। থেকেই রুদ্ধ হয়ে আছে। কোন অভিযানে 
কোন কোন শেরপ! যাবে তা স্থির করেন এই আযাসোসিরেশন---শেরপা অথবা অভি- 
যাত্রীদের পছন্দ অপছন্দ বিবেচন! কৰে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে! না। কচিৎ্-কখনো 
এধনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যাতে অবাধ্য কোন শেরপা বা! উদ্ধত ফোন অভি- 
বাতীদলকে। একটু মজা দেখিয়ে দেওয়া যায়। আমাদেরই এক অভিযানে একবার 
একজন বিখ্যাত শেরপাকে সদশ্ত করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে 
জ্যলোলিয়েশন তারপর ওই শেরপা এবং তার জ্ঞাতিবর্গকে দীর্ঘধিন কোন 
কাজ দেয়নি। 

আমাদের পর্বতারোহণের যে আজও কোন ধঁতিহু গড়ে ওঠেনি তার আজও 
অনেক কারণ আছে । পাহাড়টা আছে বলেই--বিকজ ইট ইজ দেয়ার-্পর্বতারোহীরা 
পাহাড়ে যেতে অভ্যান্ত ছিল। ব্যবস্থাটিকে আমর উন্টে দিলাম । তেনজিংকে 
পলাতাত্াতি রাজ! করে দেওয়া হলে! । এমনকি নন্দাঘুষ্টির চুনোপু-টিরাও প্রচুর খ্যাতি 
পেল, কেউ কেউ চাকরী পেল--যেমন এই শর্মা। এর ফলে পরবর্তী কালে যার! 
পর্যতাকোহণ করতে এল তাদের মনের মধ্যেও একটু খ্যাতি অথবা একট] চাকম্বীর 
খাশা থাকতেই পারে। এসব স্থুলত। নিয়ে 'আার যাই হোক প্রকৃত পর্বতার়োহণ 
হয় না। 

কিন্ত এত-শত গ্রতিবন্ধকত। সথ্থেও, আমাদের ভেতর থেকেই, ছু-চার-জন খাটি- 
পর্বতায়োহী বেস্কিয়ে এসেছে । আমি নিজেই অন্তত তিনজনের নাম করতে পারি & 
পর্ধতারোহাগের রহ্হ্ক আর রোমাঞ্টাও এইখানেই । 


আজ আর একথা! মনেই হয় না যে বাত বছর কুড়ি আগেও পর্তায়োহণ 
সম্পর্কে এছেশে কোনরকম উদ্ভোগ তো মূরস্থান, সামান্ততম কৌতৃহলও ছিল না। 
ওসব ব্যয়বহুল ছুঃসাহসিকত। সাহেবদেরই মানার, সেনাবাহিনীর ধাহাছুবরাও মাঝে 
মধ্যে তা চেষ্টা করে দেখতে পারে__কিন্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাও বে কোনফিন পর্ব- 
তায়োহণ নিয়ে পাগল হয়ে উঠবে তা তখন কল্পনায়ও আলত 511 

১৯৬* সনে প্রথম নন্দারুর্টি অভিযানের সময় অনেকেই সেটিকে হান্তকর ছেলে- 
বানী বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন । ত্বরং জওহধলাল নেহরু বলেছিলেন যে, একি 
একটা বিপজ্জনক পাগলামি । কিন্ত লেই পাগলামিটাই খুব অল্প সমদ্বের মধ্যে 
দ্বেশমর ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৬০ সনে এই কলকাতায় পর্বতারোহণ সংস্থা! ছিল মাত্র 
একটি__ছোটবড় মিলিয়ে এখন তায় লংখ্যা প্রায় পৌনে একশ । এখন এই 
সংগঠিত হয়। এদেশে এর আগে অন্ত কোন ক্রীড়া-উদ্ভোগ এত তাড়াতাড়ি এতট! 
জনপ্রিয় হয়েছে বলে আমাদের জান! নেই। 

অপরদিকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের পর্বতারোহীবা যেসব সাফল্য 
অর্জন করেছে তাও পর্ব করে বলবার যতো । এভারেস্ট, কাঞ্চনজকযা, অপূর্ণ! 
চৌ-ইউ প্রভৃতির কখ! এলেখায় উহ থাকবে। সম্পূর্ণরূপে সামরিক বিভাগের 
তত্বাবধানে ও সংগঠনায় যেসব পর্বত অভিযান হয়, সেগুলে। পুরোপুরি পর্যতারোহণ 
অভিযান কিনা তা নিয়ে বিচার-বিষেচন! এতদিন শুরু হওয়া উচিত ছিল--সেকাজ 
সমাধ! হবার আগে পর্বন্ত সেলব অভিযান নিষ্বে কিছু না বলাই ভাল। কেবল 
পাহাড়টা আছে বলেই-_বিকজ ইট ইজ দেবার়--যার! পাহাড়ে বায় এখানে কেবল 
তাদের বধাই দিবেচন! করা হবে। 

'গ্নত ছুই দশকে এদেশের বেসামরিক পর্বতারোহীর! যেসব অপ্ভবকে লন্তবব 
করেছে তার তালিকা একদিকে যেখন স্বীর্থ,অন্তদ্দিকে তেমনি বিশ্ব়কর | সীমিত 
সহজ ও ছেড়/কটি। সাজ-সরজাম নিয়ে এর যেলব পহতনীর্ঘ জর করেছে-সত| যখাবখ 
পোনাতে পারলে বিদেসীদেরও চোখ টযারা ছে যেত। পরিতাপের কথা এই যে 

গভিধানের কোন পূর্ণাৎ বিবরণ রক্ষণ যর! হয়নি । ভারতী হিযালনের 








৭ হিযাপহ বিচি 
সবচাইতে উ চুধে তিনটি পর্বতদীর্বে বেলা ধিক পর্বভারোহীরা আছ পর্যন্ত আরোহণ 
করতে সমর্থ হয়েছে নেই তিনটি হোলে! যানা, ব্রিশূল ও কামেট । কজন! জানেন 
বা মনে রেখেছেল যে, এই তিনটি শৃর্ষই জর করেছে এই পশ্চিষবন্ধের ছেলেরা? 
এই কলকাতারই একটি অভিযাত্রীদল একবার এমন একটি বেক অপারেশন 
সফলতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছে বার তুলন! লষগ্র হিমালয় অভিযানের ইতিহাসেও খুব 
বেশী নেই। ফুটবল ছাড়া অন্য কোন জীড়াক্ষেবে বাঙালীর! এর থেকে বেশী 
কুতিস্থ দেখাতে পেরেছে কিনা সন্দেহ | 

এইসব সাফলা অবগ্ই কেবলমাজ্স পর্যত-অভিযাত্রীদের নিজেদের সামথ্যে 
লস্তব হয়নি। একটা হিমালর অভিযান করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। 
নানায়কষ ছুপ্পাপ্য সাঙ্গ-সবজাম ও ছূর্ল্য রসদ ছাড়! কোনও হিষালয় অভিযান 
সম্ভধই হতে পারে না। এদেশে অন্ভিযাঁন করতে হলে প্রথমেই দরখাস্ত পাঠাতে 
হবে নয়াছিজীতে ইনডিযান মাউনটেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশনের কাছে--যার তত্ব 
বধায়ক আমাদের প্রতিরক্ষা! দুর । কোন্‌ পাহাড়ে অভিযান হবে, তার জন্য কী- 
কী এবং কতগুলো সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া যাবে, এই সবকিছুই স্থির করবার অধিকার 
একমাত্র ওই ফাউণ্ডেশনের । আমপাতাস্ত্রিক জীবনধারায় প্রাণট! যখন ওটাগত 
হুয় মানুষ তখনই পর্বতারোহণ করতে যার, কিন্তু এদেশে পর্বতারোহণ ব্যাপারটাই 
পুরোপুমি আমলাতস্ত্রের উপর ম্যন্ত হয়েছে। অভিযানের রাহা খরচ বাবদও 
ফাউণ্ডেশনের তরফ থেকে কিছু টাঁক দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু মোট খরচের 
তুলনায় তা সামান্যই । 

এই সাফল্যের আরও অনেক অংশীদার আছেন ধাদের উদ্ধার সহায়তা 
ব্যতিরেকে এদেশের পর্যতারোহণ হতো! আজও সামরিক ছাউনির ভিতরেই আবদ্ধ 
থেকে ফেত। ভারতবর্ষে কেবলমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকা গোঠী ছাডা অগ্ককোনও 
বেস্রফারী প্রতিষ্ঠান কোনও পর্বত অভিযানের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সম্ভবত বহন 
করেননি । | 

সবদিক তলিয়ে দেখলে মনে প্রশ্ন জাগবেই, এদেশে হিমালয অভিযান আছে! 
সম্তঘ হয় কেমন করে? অভিযানের আইডিক্াটি যখন মাথায় এল তখন তাঁর 
অন্ত সবকিছুই অহাশৃষ্তে । দিল্লি খেকে অ্মতি আসবে, দারজিলিং থেকে সাজ- 
সরজায় পাওয়া! যাবে, প্রয়োজনীয় অর্থ ও রসফ সংগ্রাহ হবে-এবং দেখানেই শেষ 
নর--তারপর়ে আবার ফিস থেকে বথালমর়ে, ছুটি যর হবে। তবেই সবহেষে 
পৈত্রিক প্রাণটুকু ছাতে করে পর্ধতে 'আরোহণ করতে বাওযা। সবথেকে বিশ্বের 


পর্বতাযোহণের নাটযতছি দঃ 


কখ! এভলবের পরেও এদেশে পর্যত আভিযানি হয, এবং অধিকাংশ ক্ষেতে দেলো 
সফও ছয় । এই সাফলোর প্রথম এবং প্রধান মূলধন---জভিযানীবের উৎলাছ। 

কিন্তু এই উৎসাহ ইজানিং যেন কিছুট। যান হয়ে পড়েছে। পর্বত অভিযাররীদের 
আজকাল অনেক সময়ই কেম যেন ফ্লাস্ক মলে হয়। অভিযান এখনও হয়স-জাযও 
বেঈী সংখ্যায়ই হয়--কিস্ত আজ আর ত। তেননভাবে সাড়া জাগায় না । অভিযান 
থেকে ফিরে এসে অভিযাত্রীদের যধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, ছল ছাড়াছাড়ি ইদানিং প্রান 
অবধারিত হয়ে পড়েছে। অপর দলের কৃতিত্বে ঈর্বান্বিত হওয়া, এমন কী লংশয় 
প্রকাশ করা এখন আর লজ্জাকর নয়। এখন আমরা যত হিমালয়ে যাচ্ছি, ছ্যালয় 
যেন ততই আমাঘের থেকে দূরে লরে যাচ্ছে। উদ্দারতা, লহনশীলতা, সততা, 
সৌহার্দা--হিমালয় গিয়েও হিমালয়ের এইসব আশীর্বাদ আমরা আর আহরণ করতে 
পারছি না। এর ফলে নানারকম গোঁজামিল দিতেই হয় এবং তার ছুর্ভোগও 
পোহাতে হয়। অভিযানের ধারা পৃষ্ঠপোষক, ধার! রসদ সরবরাহ করেন, তীধের 
মধোও এই ক্লান্তি সংক্রামিত হয়েছে এবং সেজন্ত অভিযান সংগঠন করাও উত্তরোত্তর 
অধিকতর কঠিন হয়ে পডছে। এমনট] কেন হল? কেমন করে হল ? 

হতাস্তরের নিশ্চয়ই কোন অবকাশ আছে। কিন্তু এর প্রধান কারণ বোধহয় 
এই যে_-গত কুড়ি বছরেও এদেশে আমরা পর্বতারোহণের একট] এতিস্থ গড়ে 
তুলতে পারিনি । আমাদের সব রুতিত্বই ছড়িক্লে-ছিটিয়ে হারিয়ে গেছে । একটা 
এঁতিহু থাকলে তার গায়ে এইসব কৃতিত্ব অলস্কারের মতো৷ শোভা! পেত, তাতে 
এদেশের পর্বতারোহণেরই গৌরব বাড়ত। আমরা চাষ করেছি, ফসলও ফলেছে, 
কিন্তু সে-ফসল গোলার ভরা হয়নি। পর্যতারোহী হিসেবে আজও তাই "আমরা 
এমন দীন-হীন। আমাদের পর্বতায়োহণ তাই আজও অন্বীরুত। কিন্তু কুড়ি 
বছয়েও আমর] একট। এঁতিহ্থ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলাম কেন ? 

তার অনেক কারণ আছে, এবং গলদ একেবারে গোড়া থেকে । পর্বতায়োহশ 
জিনিসটা! আমরা সাহেবদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি-সএতে লজ্জা বা সংকোচের 
কোনও কারণ নেই । পর্বতের সঙ্গে যখন থেকে আমাদের সত্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে 
সাহেবরা তখনো পুরোপুরি বর্ধর ছিল। মাত্র শ'দেড়েক বছর আগেও লাছ্যেদের 
ধারণ ছিল যে, পাহাড় নাষে পৃথিবীর ক্বাকার কুজগুলো আসলে শরতানের ভে | 
আর .হিমালয়কে আমর শ্রদ্ধা করছি, পুদ্দে! করছি মহাভারতের ঘুগের৪ অনেক 
আগে থেকে পাচহাজার বছরেরও উধ্ব কাজ ধরে। হাসফাস করতে করতে পাহাড়ের 
চোর উঠে কোনক্রমে একটা পতাকা পুতে দেবার কথা আমাদের মাখার আনেনি 


৭৬ ফ্যাল বিচিজা 


লে কথ! টিক। কিন্তু সচেতন ভারতীয় হারাই ছাক্ছার হাজায় বর ধরে হিমালয়ের 
আকহণ অন্ত করেছেন। আঙ্জ তা বতই অনাদূত হোক, হিযালরকে নিয়ে 
ভারতবর্ধে যে একটি এডি গভে উঠেছিল বিশ্ব-সভাতায তায কোনও ধিতীয় 
নজির নেই। পূরাফালে মানে মোটছ সত্যতার বিস্বায়ের আগে পর্যন্ত, ভাযতীয 
তীর্ঘধাত্রীয়া যে সাষান্ত সন্বল নিবে যাবতীয় পার্বত্য ভুগ্যতা অভিজম করেছেন, তা 
একটু ভলিষে দেখতে আজকের ছুংসাহসীঙ্গেরও চোখ ট্যারা হয়ে যাবে । কিন্ত 
ভারতীয়রা কখনে। জয়ের মনোভাব নিয়ে হিমালযে যাননি, তাঁর! যেতেন হিমালয়কে 
জানতে । হিঘালয়কে তায উপলব্ধি করেছিলেন । 


অপরদিকে সাবের! বখন পাহাড়কে ভালোবাসতে শিখলো! তখনই তারা ঢাক- 
চোল পিটিয়ে বেরিয়ে পড়ল পাহাড়কে জয় করতে। পাশ্চাতোর ব্বীতিটছি 
ওইয়কম-ন্হাতে হাতে পুরফার চাই। এই ফুগধর্ম থেকে আমাদেরও রেহাই 
মেলেনি, মেলবার কথাও নয়। তাছাড়া পাহাড়ের শীর্দেশ থেকে দেখলে পাহাড়ের 
নতুন একটা রূপ চোখে পড়ে । হিমালয়কে যতদিক থেকে দেখা যা/, ততদিক 
থেকেই তাস সঙ্গে সখাতা হয়। সাহেবদের কাছ থেকে পর্ধতারোহগ জিনিসটা 
গ্রন্থ কলা কোনও দোষ ঘটেনি । দোষ ঘটেছে আমরা যেভাবে তাকে গ্রহণ 
করেছি সেখানে । 


পাছাড়কে জয় করেই সাহেবরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি পার। এই পরিপূর্ণ তাই উচ্ছ্বসিত 
হয়ে উঠেছে ওদের সাহিত্যে, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে এবং পর্যভাক্সোহীফের জীবনধারায়। 
পাহাড় আমরাও জয় করি, কিন্তু সেই তৃথ্ডি আমাদেন্ব বাইরেই থেকে গেছে- 
আমাদের জাতীর চক্রি্ই তার অন্তন্বার হয়েছে । এজস্কই এদেশের সাহিত্যে, এবং 
পর্বতারোহীষের জীবনধারায় পর্বতারোহণের কোনও স্থায়ী ছাপ পড়েনি । এজস্যই 
আমর! ফ্রাঙ্ক বোধ করি। নিবে মধ্যে বিবাধ-বিলক্কাদ করে যরি। আমাদের 
চিরায়ত হিষালয় এতিছের সঙ্গে বর্তহানকালের হিমালয় অভিযান পর্যটিকে জুড়ে 
দিতে পাঞ্চলে এই বিপদ্ধি ঘটত না। 

লেট! কেন হননি, কার ঘোষে হত্বনি, সে তর্ক তূললে তা কখনোই শেষ হবে 
না। ঘোষ আমাফের সকলেরই। এদেশে পর্বতারোহণের বে অত্যাধুনিক শিক্ষা- 
বাবস্থা চালু কর! হরেছে, ভূত আছে লেই সর্ধের মধ্যেই । সেখানে পাহাড়ে 
চচ্বার খুটিনাটি উততমরণে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু পাহাড় জিনিসটা! যে কী, 
হিযাসরের বকে ভাতের দে কী নম্পর্ক, সে-বিধারে ফিছু শেখাবার ব্যবস্থা নেখানে 


পর্যজায়োছণের নাটাতদ্ি খপ 


নেই! আফরা তাই ছিখালয় অভিযানে বাই, সফপও হই, বিদ্তু তাঁর কুফল 
পাই না। 

মোটর বাসা খুলে বাবাব পর হিমালয়ের হুম তীর্ঘগুলি আজ বগম হয়ে 
গেছে। বে তীর্ঘপথে একসময়ে আমাদের হিযালয়-এঁতিজ্ গড়ে উঠেছে, পরিপুট 
হযেছে, সেই পথে এখন পেট্রোলের গন্ধ, মোটরগাড়ীয় ধূল! | এই ধূলোর আর 
গন্ধে আমাদের পাঁচ হাজার বছরেন্। এতিহাটাই চাপ। পড়ধার উপব্রয হয়েছে। 

সেই এতিহ রক্ষা করবার দায়িত্বটা! এখন ধরেছে পর্বতারোহীদের উপর । 
একসময়ে কেদার-বন্ত্রী গেলেই হিযালয়ের সাক্ষাৎ মিলত । এখন হিমালয় দূরে 
সরে গেছে। চলে গেছে নির্জনতর ও হুর্গমতর স্থানে । সেখানে গিয়ে হিমালয়ের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার যোগ আছে কেবল পর্যতায়োহীদেরই | এদেশের ভীর্ঘযানীরা 
একসময়ে হিযালয়-তীর্থ থেকে ফিয়ে এসে চত্তীমগ্ডপে বসে তীর্থকাহিনী শোনাতে, 
পরবর্তীকালে তারা গ্রস্থও রচনা করেছেন। হিমালয়ে গেলে যে জঙ্লান্তর ঘটত 
এসব চিল তারই খহিলক্ষণ | পর্বতারোহীর! যদি সেই এঁতিহের ধারাটি অব্যাহত 
রাখতে পারে, তার ছিটে ফোটা সমতলে বহন করে আনতে পারে, কেবল যেই 
এদেশের পর্বতারোহণ হুসম্পূর্বকূপে সাফল্যমণ্ডিত হযে । এজন লাধনার প্রয়োজন । 
সাধন! আমরা! করছিও | কিন্তু লক্ষ্য স্থির নেট বলে আমাদের সধকিনুই লিক্াণ 
নাটাভজি হয়ে দাড়িয়েছে। 


পদকের উদ্টোদিক 
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১৯৭৯। এবছর দঘাহিলিং হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থার রঙ্জত জরস্তী। 
জহরলাল নেহরু ও বিধানচন্দ্র রায় এই ছুই নেতার আশীর্বাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠা, টির 
বাত! শুরু হয়েছিল ১৯৫৪ সনে । গত পঁচিশ বছয়ে এই সংস্থার ছাত্রয্না এবং ছাত্রীয়াও 
হিমালয়ের অনেক অনেক ছুর্গম পথ অতিক্রম করেছে, অনেক অনেক হুর্নভ গরিনি- 
শীর্ষে আরোহণ করেছে । যথেষ্ট ঘটা করে রজত জয়ন্তী উৎসব করবার অধিকার 
এট সংস্থা অর্জন করেছে । ভারতে পর্তারোহণ প্রয়াসের আজ যে ব্যাপক জন- 
প্রিশ্বত1 তারও মূলে আছে এই প্রতিষ্ঠানটি । 

আমাদের অনেকেরই সব সময়ে সঠিক খেয়াল থাকে না এবং পবতারোহী 
ভ্যানাদেরও কেউ কেউ গুনে হয়তে। বিশ্বিত হবে যে, পচিশ বছর আগেও পর্ব- 
তারোহণ ব্যাপারটি সম্পর্কে আমর! সম্পূর্ণ অন্ঞ ছিলাষ1 সতা বটে যে, প্রায় সেই 
প্রাগৈতিহাসিক যৃ্গ থেকে, মহাভারতের আমলেরও অনেক আগে থাকতে হিন্দু 
তীর্ঘ্যাত্রীরা হুর্গম হিমালর অতিক্রম করে বছরের পর বছর কোর-বন্ত্রী, গঙ্গোত্রী- 
বুনোত্রী, কৈলাস-মানস সরোবর প্রভৃতি দর্শন করে এসেছে । সেই প্রথম যুগের 
অভিষাত্রীদের কথা! এবং তাদের আদিম সান্ধ-সরঞজাম বিষয়ে ভাবলে আজকেন্ 
সবচাইতে দুঃসাহসী পর্বতাভিযাতরীরও মাথাঘুরে যেতে বাধা । কিন্তু তবুও তাছের 
অভিযান আজকের সংজাছ্যায়ী-_ঠিক পবতারোহণ ছিল না। লোক-লন্বর,নিষ়ে, 
ঘল বেধে হৈ-হৈ করতে করতে গিয়ে পাহাড়ের চুড়োয় একট পতাকা! পু'তে দিয়ে 
এসে বাছাছুরী নেওয়1---ছাস্ট বিকজ ইট ইজ দেয়ার ! --না, এর জন্ত কোনদিন 
আমাদের বণামাত্রও আগ্রহ ছিল না, কৌতূহল ছিল না। হিমালয়ের প্রতি 
আফধশ আমাদেরও ছিল, কিন্তু মেট? ভিন্ন জাতের, ভিন্ন চেহায়ার । পর্বতারোহশের 
সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না । পর্তারোহণট। পুরোপুরি ইউরোপের জিনিস । 
ফেশের কেউ কেউ সংবাদপঞ্ছ মান্রকৎ ইউরোপীয় সম্যতার এই মহৎ প্রন্থালটি 
সম্পর্কে কিছু কিছু খোঁজ-খবর রাখতেন- ওই পর্ধস্ত । ভারতীয়রা পর্বকারোহণে 
আগ্রহী হন বলে বা কোন কঠোয় সাধনার সার্থক রপারণে দান্িলিঙের হিমাজর 
পরতারোহ্ণ সংস্থার আবির্ভাব ঘটেনি । 


প্কের উন্টোদিক দঃ 

ধ্যাপারাটি ঘটেছিল অনেকটণ খোড়ার জাগে গাড়ী জোতবার যতো । অধীৎ+ 
সংস্থাটি আগে হোক, কিছু পর্বগাযোহী তৈস্থী করা বাক, তারপরে পর্বতারোহণ চি 
এসে বাবে । অর্থাৎ, এই সংস্থাটিই প্রথম একটি মহৎ ইচ্ছার জন্ম দেষে এবং 
তারপর সেই ইচ্ছ! পৃরণ করবার প্রেরণা ও অন্যান্য সাজ-সরঞজাম সরবরাহ করখে। 
খটন! পরম্পরায় এমন ন! হয়ে উপায় ছিল ন1! 

ঘটনার হৃত্রপাত ১৯৫৩ সনে--ভারতের টেনজিং নোরগে ও নিউজিল্যাণডের 
এডমাণ্ড হিলারি যেদিন এভারেস্ট ঈর্ধে আরোহণ করলেন দেদিন। ছুজন 
অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির এই অসম--সাহসিক কীতিতে সেদিন সমগ্র বিশ্ব গৌয়ববোধ 
করেছিল। পরবর্তীকালে মান্য চঙ্ছে পদার্পণ করধার পরেও অমন আনন্দোচ্ছাস 
দেখা ষায়নি। সেই ঘটনায় ভারত একটু বেশি মাত্রায় উচ্দৃসিত হয়েছিল, কেন 
না, টেনজিং নোরগে ভারতের নাগরিক। টেনজিঙের গৌরবে ভারতেরই গৌরধ। 

কিন্তু শিরোপাটি পাবার পর এক ঝামেলা দেখ! দিল-_সেটি পরবার মত শির 
এদেশে তখনো জন্মার়নি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পর্বতারোহী একজন ভারতী 
নাগরিক, অথচ ভারতবর্ষে পর্বভারোহণের নাম গদ্ধও নেই | আমাদের লাধনার 
জোরে নয়, দাজিলিঙেঃ হিমালয় পর্যতারোহণ সংস্থাটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ঘটনা 
পরম্পরায় । লরকারী উদ্যোগে । 

সংস্থাটির জনম বৃততান্তে যতই ফাক-ফোকর থেকে থাকুক, সংস্থাটির কৃতিত্বে তা 
অচিরেই সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল। সংস্থাটিকে লজীব করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব 
যাদের উপর ন্যন্ত হয়েছিল বাহবা তাদেরই প্রাপ্য । এরা! হলেন মেজর এন ভি 
জয়াল ও মণীন্রনাথ সেন। 

 মন্দু জয়াল একজন জাত পর্বত।রোহী। সামাজিক গঙ্ডির বাইরের লোক। 
উৎসাহ বলতে এক হিমালয় । এর আগে সথের ব্রিটিশ পর্বতারোহীদের সঙ্গে 
পাহাড় পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন, গঙ্গোত্রী এলাকায় বন্দরপুঞ্জ ঈর্যে আরোহণ কর! 
হয়ে গেছে! পাহাড়ের কথা কানে গেলে পাচুলকোয়, দিবসের, নিদীখের 
সব গ্প্প পাহাড় নিয়ে। ওদিকে আবার সামরিফবাহিনীর মেজর--ছু'য়ে ছুয়ে 
চার অঙ্কটাও জানা আঁছে। ভারতের প্রথম পর্যতায়োহী পংস্থাটি গড়ে তোলবার 
জন্য প্রথমেই নিখিধায় এগিয়ে এলেন গাড়োয়াল তনয়। 
. যোখোর সঙ্গে যোগ্য যুক্ত হল। ভারতে পতারোহণ গ্রবর্তনার মহৎ কাজে 
ননদু জয়াঙের সঙ্গে বিনি এসে মিলিত হলেন তিনি মণি মেন। এর বস তিন 
বন্ভধত যাটের হশকের শেষার্ে। পর্ধতাতোী নন, হধায় বাসনাও ছিল না 


৮* হিযালর বিটি 


ফোনদিন। হিযালবে চড়েন নাঁ, কিন্ত হিষালছ়ের লৌনাধে বৃষ ছয়ে সেই 
সৌন্দর্ষের যতটা লন্ধ ভার চাইতে সাবান্ত একটু বেশি ছবির পটে ফুটিরে তোলেন। 
ছিযালরের নিভৃত নিধি ছবি আকবার জন্ত জীবনভোর কঠিন কঠিন অজ দুম 
অতিক্রম করেছেন। কলকাতার কুলীন শিল্প-সিকেরা কোনকালে এর নাম 
শুনেছেন কি না জানি না তবে বিশ্বের লৌন্বর্ঘ রসিকদের সঙ্গে এর অবরন্ষত। 
ছিল। কাছ প্বাইখের সঙ্গে এর গভীর সথ্যতা ছিল। (দাছিলিতে উন্মাদ হে 
বাবার ঠিক পূর্ব হরে কা ্মাইখ মি: সেনকে ছুটো৷ জিনিস উপহার দিয়েছিলে, 
স্ক্ষ টাকার একটি চেফ আর একটা পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া তুষার গাঁইতি। 
চেকটি ওয়ারিশদের ফিয়িয়ে দিয়ে মিঃ সেন গাইতিটা শ্রদ্ধার লক্ষে রেখে দিয়েছেন!) 
পর্ধতারোহণের হুবর্শ যুগে, তুই বিশ্বযুদ্ধের মধাবর্তীকালে, খ্যাতকীতি প্রত্যেক 
পর্যতারোহীর সঙ্গেই এর ঘনিষ্ঠতা ছিল। হিমালয় থেকে অবসর গ্রহণের আগে 
এরা প্রা সকলেই এম সেন নাষাক্ষত কিছু কিছু ছবি সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন_ 
বৃদ্ধ বরসে চেয়ারে দেহ এলিয়ে, মনে মনে আরোহণ করবার জগ ! 

মি সেনের স্বপ্ন ও লন্দু জয়ালের উদ্ভম--এই ছুই নিয়ে দাজিলিঙের হিমালয় 
পর্ধতারোহণ সংস্থার যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৪ সনে। এই তের জগ্তই যেন এই ছই. 
বাত/ এতবিন পৃথক পৃথকতাবে প্রস্তত হচ্ছিদেন। এয়া কাছে হাত দেবার 
অল্পদিনের যধ্যেই আধার প্রমাণ হয়ে খেল যে, উদ্দেন্ত মহৎ হলে, উত্তম একনি হলে 
অসম্ভব আজও সম্ভব হয়। স্বাধীন ভারতে অনেক অনেক প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছে 
নান! ধরনের নানা স্বপ্ন কপায়িত করবার জন্ত। সে লবের প্রায় সব করটি জাতুর 
খর ছাড়বায় সঙ্গে সঙ্গে ছুত্বপে রুপান্তরিত হরেছে। অন্তত গৌরবময় ব্যতিক্রষ 
দা্জিলিঞের এই হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থা । এই কৃতিত্বের অংশীদার কেবল 
সজন-_মখি সেন ও নন্দু জয়াল। 

এন্স! একই সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলেন--ছুজন ছুই প্রান্ত খেকে। একদিকে 
জীসেনের স্ব, ভ্রইং বোর্ড হয়ে বার্চ হিলের উত্তর নীমার, একটা শিলপবর্ণের মতে! 
একটি সতেজ চারা-গাছের মতে প্র-পল্পব ছড়াড়ে শুরু করল। অপরদিকে পাগল! 
নদ দাঞ্ছিলিের করেকটি প্রাইভেট বাড়ি ম্যানেজ করে পর্বতাবোহণের ফোর্স চালু 
করে ছিলেন। বাস্তবে তখনো পর্স্ত ইনি উটের কোন ঘরধোর নেই--কিছ 
তার কিউরেটর আর প্রিন্সিপাল অরখার ফুরসৎ পান-না। একেবারেই দির ধরনের 
৯ ১০৯৫৯- উৎসাহ---দিজি-কলকাতার 





পের উ্টোধিক রি 

টযোডা দির সারা রাড রগারসজাসাজ রানার 
পেয়েছেন) 

অতি আিনের যথোই প্বতাযোহণ সংস্থা হাজিলিযের একটা অষ্ঠ রইয 
স্থান হবে দাড়াল । খার্চ হিলের নুঘূর প্রান্থেস্প্পেক্ষারত বেপযোর়! এপ্রধিক, 
প্রেষিকারাই কেবল যেখানে হারিয়ে যেতে লাহয পেত-_সেখানফার নির্জন নৌ 
কামান না করে-_পরীসেনের শন খুব ক্রুত রপ-পরিগ্রহ করতে লাগল । 

অপরদিকে নন্দু জয়াল এমনভাবে শিক্ষাক্রম স্থির করলেন যাঁর কোন যার 
'নেই। কাজটা খুব সহজ ছিল না--সম্পূর্ণ অপস্থিচিত একটি 1[বধরে আগ্রাহ সই 
করে তৎসহ তা চরিতার্থ করবার পথ বাতলে দেওয়া। কেবল উৎসাহিত বর! 
নয়, উৎসাহটিকে জীইয়ে রেখে, পরিপুষ্ট করে, সার্থক করে তোলা । এই কঠিন 
কাজ দুুরপে সবাধা করবার হিম্মত ছিল ক্ষ্যাপ! নন্ষুর । 


১৯৫৪ সনে পাঠশালা খুলে, ১৯৫৫ সনেই পড়ুয়াদের নিয়ে সংগঠন করলেন 
কামেট অভিযান । কামেট ভারতের ছবিতীয় উচ্চতম পাহাড়, নম্বাদেখীয় পরেই। 
“এয আগে তিরিশের যুগের গোড়ায়, ফ্যান্ক প্মাইখ একবার এই কামেটে উঠেছিলেন 
-স্তারপরে এই ভয়ঙ্কর সুন্দর পাহাড়ে আর কেউ নাক খ্যতে জাসেণি। বিশ্বের 
নামী-দামী পর্ততারোহীর। ছঃসাহনিকভার চাইতে বিচক্ষণতাকে অধিকতর খুলাধান 
জেনে যে পাহাড়কে পরিহায় করেছেন, সেই পাহাড়েই নযোদগতফের নিয়ে হাজির 
হলেন নন্দু জয়াল। এবং জয় করে ফেললেন প্রথম উদ্ভমেই। তারপরে এই 
পড়ুয়াদের নিয়েই তিনি হিষালয়ের অপর ছুই দৈত্য-_ইবি-গামিন ও সালের কাংড়ি 
দয় করেছেন। ভারতীর পর্ততারোহণের সেই আদিম যুখে-ছু-তিন হাতি ফেরত 
সান্দ-নরঞজাম নিয়ে এসর অভিযানের কথ! ভাবা যায় না। 

পরবর্তীকালে প্রধানত দার্জিলিঙের এই পর্তারোহণ সংস্থারই উদ্ভোখে 
বিশ্বের উচ্চতম ও দুরধ্তম পর্বতশীর্ঘ এভায়েন্ট ও কাখনজজ্য! জয় কর! হয়েছে । 
এইসব ছূর্নত কীতি, এই রজত জয়ন্ত্রী বর্ষে বড় গলায় খারদ্বার খোষপা করধায় 
বক্ষ! কীতি। কিন্তু এপব খ্যাপারে প্রত পর্যতারোহীদের যাপকাঠিট! একটু 
চিট ধয়নের---তার! বলবেন, ওই প্রথম ঘুগের অভিবানগুলোই থাগে অনেক 
ধড় ছিল। কেননা, লেদঝ অভিযানের আসল পাখের ছিল হিযালয়ের প্রতি 
“শা ও উৎসাহ! আর তা যোগানযায় ছিলেন হদীতানাখ লেদ ও মেজ 
নু গরাল। ৃ 
“উদ বছরেরও হুম সময়ে মণি লেন ও অঙু জঙাপ সংস্থাটিহে এহন কাছে পী়ি 








৬২ হিষালর বিচিত্রা | 
তুললেন থে, বিশ্বের পর্বতারোহী মহল আনন্দে হতবাক । ছিজি এবং কলকাতায় 
আমলাদেরও টনক নড়ল। ছুঃসমর় খনিয়ে এলে ভঙগবানও ছুড়তকারীদের লহান়্ 
ইন। ১৯৫৮ সালে চোঁ-ইউ পর্বত অভিযানে গিয়ে জযাল মাবা গেলেন। মৃত্যুর 
ফারণ নিউমোনিয়া । জয়ালের যারা অন্তরঙ্গ ছিলেন, তারা বলেন, এটা আত্ম- 
হত্যার লামার । মৃতার বছর খানেক আগে থাকতেই আমলাভানর খোচা 
জয়ালের জীবন যে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল তার অনেক সাক্ষী-্রমাগ আছে। 
জরাল টিরদিনই একটু বেহিসেবী--সব বিষয়েই । বৈষয়িক ব্যাপারে যারা উদ্বাসীন 
»"নইলে আর মরতে পাহাড়ে চড়তে যাবে কেন? তাদের বেকায়দায় ফেলা 
খড় সহজ কাজ । এদের আত্মসম্থান বোধটাও মারাত্বক রকম তীক্ষ হয়ে থাকে। 

জয়াল ও যণি সেন-এর সাধনা যতদিন লোকচস্কর স্বাড়ালে চলছিল ততদিন 
এব্যাপারে মাথ। গলাবার চিন্ত! আমলাদের মাথায় আসেনি । তাছাড়। পর্বতা- 
যোহণের মতো! একট! উদ্তট উদ্ভম নিয়ে মেতে ওট! কেবল পাগলদেরই সাজে । 
কিন্তু উদ্যমর্ট যে মুহূর্ডে দেশবিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করল-_সেই মূদূর্ডে দেশের এই 
যূলাধান সংস্থাটিকে রক্ষণ করবার জন্য বিচক্ষণ আমলারা এগিয়ে এলেন। এমন 
মহৎ একটি প্রতিষ্ঠান কি পাগলদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। কিছু কুৎসা চাঁউর 
করে দেবার পর ঈশ্বর ভালয় ভালর নন্দু পাঁগলাকে সরিয়ে নিলেন । ছুর্যোগের 
মেঘ আরও একটু ঘনীভূত হলে মণীক্নাথ সেন সংস্থার যাছুঘরের মধ্যে নিজেকে 
গুটিয়ে নিলেন | সংস্কার দায়িত্বভার---আগাপাশতলা--সেই থেকে সরকারী 
আমলাদের হাতে । 

কাজট? খুব সহজেই সাধিত হল। গোল্ডা থেকেই সংস্থাটির পরিচালনা 
পদ্ধতি খুব হিসেব করে ছকে নেওয়া হুয়েছিল। সংস্থার যাবতীয় ব্যহভার 
আধাআধি বহন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার £ কিন্তু এর পরিচালনার 
ভার প্রায় সম্পূর্ণরূপে দিষির প্রতিরক্ষা হপ্তরের হাতে! পরবর্তীকালে প্রতিরক্ষা 
হখয়েরই সামগ্রিক তথাবধানে ইত্ডিয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ফাউণ্ডেশন গঠিত হলে এই 
নিষপাধিকায় 'অধিষাতয ব্যাপক, গভীর এবং স্থায়ী হয়। তারও পরে চীন-ভাকত 
লীমান্তে সংঘর্ষ ঘটে যাষার পর সংহাটি কার্যত প্রতিরক্ষা দখ্যরেরই একট! শাখা 
হয়ে ঈাড়ার়। . 

পর্যতারোহণ ব্যাপারটা প্রতিক্ষণ প্রবাসের থেকে সপূর্ণই ভির মার্সের জিনিল। 
তথাপি, সেই ১৯৫৪ সনেই, নবজাত পর্যতারোচণ নস্থাটিকে রঙ্গশাবেক্ষণের তার 
প্রতিরক্ষা হফতরের উপর অপিত হয়েছিল কেন? কার গুরাটিতে? প্ররুত 


পরের উপ্টোহিক্ ৯, 


পর্যতারোহীদের এ নিয়ে গবেষণা করবার যোগ আছে । 

আহলাতন্ত্রের কঠিন নিগড়ে থেকেও প্রয়াসটির যে যৃত্যু ঘটেনিস্্যং প্রসার 
ঘটেছে-_তা ওই প্রয়াসটিরই চরিত্রের জোরে | স্যস্থাটির চঘকগ্রথ সমৃদির পিছনে 
অবস্ঠ অগ্যান্ট কারণও আছে । গত পঁচিশ বছরে এই সংস্থার উদ্ভোগে এভারেস, 
কাঞ্চন ছাড়াও আরও অনেক অনেক ছূরগম, ছুর্লভ পরতশীর্ধ জন করা! হয়েছে । 
কয়েক হান্জার ছাত্রছাত্রী পর্যতায়োহণ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছে। শিক্ষাপাভের 
পর সামরিক বিভাগের যাব] তাদের সকলেরই পদোকতি ঘটেছে? অন্তানদের 
মধ্যে কেউ কেউ বেসামরিক অভিযান সংগঠন বর়েছেন। এই সংস্থার অনুকরণে 
ছিমালয়ের অন্যান্ত জায়গায় আরও কয়েকটি সংস্থা স্বাপিত হয়েছে এবং লেসব 
সংস্থা থেকেও অনেক পর্বতশীর্ষ জয় করা হয়েছে ও অনেক ছাযছাত্রীকে পর্যতারোহণ 
বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া! হয়েছে । এক কথায় ভারতীয় পর্যতারোহণ বলতে আজ 
যে বিরাট-বিশাল ব্যাপারটি বোঝায় তার মূল উৎস এই দাজিলিঙের হিমালর 
পর্বতারোহণ সংস্থা। এই রজত জয়ন্তী বর্ষে সেইসব কীতিকখ! নিশ্চয়ই কেডিও, 
টিভি, সংবাদপত্র মারফণ, সবি্তারে বারস্বার ঘোষণ! -করা হবে। পরিসংখ্যাণ 
খতিয়ে দেখলে এই সংস্থার সাফল্যের সতাই ফোন তুলনা নেই । 

কিন্তু কেবল বাইরে থেকে দেখে কোন ব্যক্তির ব! প্রতিষ্ঠানের ঠিক স্বাস্থা সব 
সময় বোঝ! যান না । বাইরে থেকে ফি গুণে মাপলে দাজিলিতের এই পর্যতাক্োহণ 
সংস্থার সাফল্যের সত্যই কোন সীমাপরিসীম! নেই । কিন্ধু কেবল ট্রফি অর্জনের 
জন্তই তে! এই সংস্থা স্বাপিত হয়নি ! এই সংস্থার মৌলিক উদ্দে্ ছিল--ভায়তবর্ষে 
পঙ্তাবোহণ প্রয়াসে উৎসাহিত করা। কেবল চুড়োয় আর়োহণের ফেরাষতি 
শেধানে! নয়, মণি দেন ও জয়ালের সাধন। ছিল ভারতীরদের মধ্যে প্রক্কত পরত 
রোহণের প্রেরণ উচ্ছোধিত করা। গত পচিশ বছরে সে কাজ কতট! সাধিত 
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নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই এ প্রশ্নের আলোচনা গুরু করা যার়। সে 
অভিজ্ঞত। নিতাবই বিস্ময়কর | আন্দ থেকে প্রায় কুড়ি বছর গগৈ, ১৯৬৯ সনে 
আমর] নন্দাঘুটি অভিযানের আয়ন করি। নন্দাধু্টি ছিল ভারতের সর্বপ্রথম 
বেসামরিক পর্যত অভিযান | ইনন্টিটিউটের প্রিবিপাল তখন অিগেডিয়ার জান, 
লিং আর শেপ! ক্লাইক্ষার্স আ্যাসোপিফেশনের প্রোসঙেন্ট টেনজিং নোরগে । উভয়েই 
'নন্ছাদুটি অভিধান বন্ধ করবার জন্য একেবারে হষড়ি খেয়ে পড়েছিলেন | এমনকি 


এ ? 


ছিজিতে দরবার রুরে পণ্ডিত নেহুরুকে দিয়ে চিঠিও দেখান হয়েছিল 
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পৃষ্ঠপোষক অশোকহুধার সরকারের কাছে--বাতে এই হঠকারিডাকে.আর প্র ন! 
দেখা! হয়। নেহরু এবং সংস্থার সামগ্রিক বিযোধিতা সথেও, সবাই জানেন, 
নন্যাসুটি অভিযান সফল হয়েছিল। অপোককুমার লরকারের বলিষ্ঠ অনযনীয়ত! 
খ্যতিয়েকে দনসাহুষ্টি অভিযান সম্ভব হত না, মীজনাথ সেনের লোংদাহ রহযোদিতা 
ব্যতিরেকে নন্যাঘুন্টি অভিযান নফল হত না। 

টির াভীনাঙার রাকারিগালিট অভিযানগুলোর আমরা 
ইনার্িটিউটের নিম-সহযোগিতা পেয়েছি । পেজন্ত যদি উন্টিটিউটের প্রতি আমাফের 
সরান জামরাই দোষী এমন কথা 
মেনে নিতে পারধ ন!। ইনস্রিষ্উটের মাত্রাতিরিক্ত খবরদারী এবং অভিযানের 
ছোট-বড় প্রতিটি ব্যাপারে--_পর্বতাতিযাত্রীদের স্বাধীনতার--অহেতুক হস্তক্ষেপ 
কর! সমীচীন কিনা, নন্দাহু্টি অভিযানের পরেই তা খতিয়ে দেখা উচিত ছিল। 
তা ভ্রনি, আমলাভঙ্ত্ের অভিধানে আত্মসমীক্ষা! শবটি নেই । ১৯৬২ সনের চীন- 
ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর ইনডিটিউটের উপর আমলাতন্ত্ের প্রভাব আরও করেক- 
সণ বুদ্ধি পায়। 

এবেবাে গোড়া থেকেই-একের পর এক-সংস্থাটির অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন 
সামরিক বিভাগের অফিসারের! । প্রতিটি অভিযানের, প্রায় প্রতিটি পরক্ষেপের 
জব, এর অভ্ুযোধন অত্যাব্তক | শুনেছি, সামরিক অফিসারের! এই পদাটিকে 
একটি প্রাইজ-পঙ্ বলে যনে করেন। তাছাড়া একেবারে প্রথম থেকেই এই সংস্থায় 
শিক্ষাঙানের ব্যাপারে সামরিক বাহিনীক় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার বেওয়া হয়। শুনেছি 
শিক্ষা গ্রহণের পর এছের অল্পবিস্তর পদোক্বতি ঘটে থাকে। যে শিক্ষা প্রভিঠান 
খেকে চাকরিয উ্নতি বিধায়ে তকমা বিতরণ কর! হয় সেই প্রতিঠানের আদর্শ 
অধিক দিন অক্ষত খাঁকতে পারে না। সেদিক থেকে কলকাতা বিশ্ববিভালরের 
কদাচ কোন আধর্শ ই ছিল না, এবং পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীও জাদর্শচত হয়েছে। 
স্বাঙছিলিঙের পর্বভারোহণ সংস্থারও ভাগ্যাবেমীদের ভিড় বত বেড়েছে-গাহাড়- 
পাখলরাও ততই সংস্থ! থেকে বাদ পড়েছে। এ্রঘনটা জনিধার্য। তবে ভরলা 
এই থে, নিমের ব্ন্থ খেকে হ্যতিজ্রম ফখনোই পুরোপুরি বাহ পড়তে পাছে না 
রর বায়ে আিসিরাগ ফ্মায় নিয়ে আলা হল। হঠাৎ হ্রান্গফার হয়ে এলে কোন 
-“ড়ানাধ' বাড়ে “দুরুকন্ধ ছয়ে না৷ লড়ে । প্রবেশিক! ও খাতক ছুটি কোই চালু 
(টস! বিন জাতক পর্নারে ফাষেট-ইবি গাষিন প্রভৃতির যতো দুর-রম পাহাড়ে 
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ধাওয়! বন্ধ ছল। পরিবর্তে, অহদিন যে পর্বভাঁকলে প্রথেণিক। পীরের শিক্ষা 
দেওয়া! হত, সেই অধুনা-পহ্যগষ্য জোংরি'রই আশেপাশে ছাতক পর্যায়ে কাছ 
চালিয়ে নেওয়া গুরু হল। হুর-হুর্গম পাহাড়ে গুকত একট অভিযান নিয়ে বাধার 
খানেক ঝুট-ঝামেলা সেজস্ত অনেক পরিশ্রম এবং ততোধিক কজন! প্রয়োজন । 
অফিস কাইলৈর গঞ্জিতে তার হিসেব-নিকেশ করা! খুব কাঠন-তার চাইতে 
জোংরির চারধারেই কতে। কতো পাহাড় রয়েছে, সামনেই পূরবী ঝ্যাটং হ্মিবাছ, 
পর্বতায়োহণের যাবতীয় যত কিছু সেখানেই ভেষনেক্ট্রিশন মারফৎ দেখিয়ে দিলে 
পর্যতারোহণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটা সামগ্রিক ধারণ! দৃঢযূল হবে। 

সেই সঙ্গে, হয়তো! সকলের অজ্াতে, আ্বেকটি জিনিসও বাগ পড়েছিল 
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জয়াল একেবারে সহযাত্রী হয়ে যেতেন । একই সঙ্গে চলা-ফেরা, 
খাওয়া-দাওয়া, খিষ্তি-খেউড় | গুরু-শিক্য নয়) বরং যেন দু'ফ্লাস উপরেধর আর 
দু-ক্লাপ নীচের ছাত্র--্সফলেই শিক্ষার্থী। পরবর্তীকালের অধ্যক্ষবা যে কেউ 
কখনে। কোর্সের সঙ্গে জোংরি পর্যক যান না তা নয়, কিন্তু অফিসের এত কাজ! 
জয়াল কিস্ত অফিসের কাজের চাইতে পাহাড়ের গল্প করতে অনেক বেশি 
ভালোবাসতেন, অনেক বেশি প্ররোজনীর মনে করতেন। জয়ালের ছাত্ররা সাক্ষ্য 
দেবে; ওর কথা শুনলে পাহাড় সম্পর্কে কৌতূহল বাড়ত, আগ্রহ বাড়ত । জয্াল 
যাবার পর শিক্ষাদানের ব্যাপারটা ক্লাপরুম ও ল্যাবয়েটবির যধো নিয়ে আপ! 
হয়েছে। এতে অনেক সুবিধে । শেরপা ইনস্ট্াউরগণও এখন লঙ্তান্ত সরকারী 
কর্মচারীর মতো! খড়ি ধরে কাজ করেন। পুরে ব্যাপারটাই ছকের মধ্যে এসে 
যাওয়ায় এখন আর সমাবর্ভন উৎসবের আগে ছাত্রদের গ্রেড ঠিক করতে কোন 
অস্থবিধে নেই । 

পর্বতারোছণের তকমা নিয়ে আসবার পর আমাদের পর্ততায়োহীরা কী করেন; 
এবারে তা বিব্চেন। করা বেতে পায়ে । আগেই বলেছি, এদের মধ্যে কেউ কেউ 
বেশ কিছু অসম-লাহসিক কাজ করেছেন-এখন আমরা তাদের কথা বিষেচনা 
করছি না। বাকী বায় বিপর্ধর় পরিষাণ সংখ্াগিরিষ্ঠ, পর্বতাকোহণ ব্যাপারটিকে 
কারা এতদিন সরগরম করে রেখেছেন, এখন আমর! তাদের প্রসঙ্গে পৃরিপাত 
বরব। প্রীপ্নটা অপ্রিয় বলেই এডকাল এ-বিষয়ে অকপটক্চাবে কৌন আলোচনা 
হয়নি। ওজর তোল! হয়েছে যে, ঘরের কখ। বদি পাড়ায় রটে খায় তরে তিক্ত 
পর্যতারোইগ প্রযালেরই ক্ষতি হবে। কিন্তু দেহে রোগ খালে একদিন তা বটে 
খেযৌবেই। * হোগের কথা গোপন সখলেও গোগের বিধবিনা চলতেই -খাকে। 
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রোগ দীর্ঘদিন লুকিয়ে রাখা ঠিক নর । 

এইনব ডিগ্রোমাপ্রাপ্ পর্যতারোহীদের কীতি-কাছিনী সময় যনে ঝাখবে না,কিন্ত 
'মেলব কখ! আমাদের প্ররণ করা ও স্বরণ রাখ! দরকার | এদের সক্িয়তার অন্ততম 
নিষর্শন এক কলকাতাতেই পর্বভারোহী নঙ্ঘ সমিতির সংখ্যা এখন গোটা চন্িশ 
অথবা তদূধর্ব। এরা সবাই এক বা একাধিক পর্বতাভিযান করেছে বলে দাবী 
করে খাকে এবং দাধীর সপক্ষে কাগজ-পত্র দাখিল করতে সক্ষম । এদের মধ্যে 
কোন কোনটি দুর্গাপূজা, কালিপুজা, প্রজাতয়র দিবস ইত্যাদি করতে করতে কালক্রমে 
পর্ধতারোহণ ধ্যাপারটিকেও সেই সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছে। বাকি অধিকাংশ দলই 
গড়ে উঠেছে গলছুটদের নিয়ে । পাহাড়ে গেল একটা পার্টি, ফিরে এল তিনটে 
পার্টি হয়ে-্এর়কম আখচার হয়েছে । 

দলের লংখ্যা বেশি হলেই দলাদলিট1 অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও 
যোলকলায় হয়েছে । রাজনীতি থেকে শুরু করে সব থেলায়, সব পেশায় আজকাল 
ধলাদলিটাই বড় কব।। কিন্ধু পাহান্ের শুত্রপটে বাপারটা একটু বেশি অঙ্গীল 
বলে গ্রতীত হয়। এর] কেউ কাউকে বিশ্বাপ করে না। অকারণে অপরের 
নামে কুৎসা রটার । পারলে বাগড় দেয়, না পারলে ফুঃ বলে নম্তাৎ করে দেয়। 
এদের যধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কোন রাস্তা নেই। একটা ব্রিটিশ অভিযানকে 
সাহাধ্য করবার জন্ক স্থইস জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান এক ডজন অভিযাত্রী দল 
এগিয়ে আসে | পর্ততারোহণের সেইটে স্বাভাবিক, পৰতারোহণের সেইটে শিক্ষা। 
কলকাতায় বিধি-ব্যবস্থা ঠিক তার বিপরীত। 

এই রেষারেষির অজভ্র কারণ। মান্গুহমান্ই নেতা হতে চায়, আমর! 
ভারতীয়রা নেতা! ছাড়া আর কিছুই হতে চাই না। নেতা হলে একটু বিধয়- 
বৈস্তবও হরই। কিন্তু এমনকি চাকরির উন্নতি বদি নাও হয় তবুও পাড়ার বা 
পরিচিত মহলে একটু খাতির হয়ই, নিদেন একটু আস্মক্জাধা,--যছু বদি নেতা 
হতে পায়ে আধি মধুই বা কম কিসে । পর্বতাধোহণের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে বিশেষ 
সুবিধা এই যে, এক্ষেত্রে ক্রিকেট ফুটবলের মতো! দর্শকদের সাষনে নিজের শ্্রেষ্ঠতা 
গ্রদাখ করধার সুযোগও নেই, প্রযোজ্দনও সেই । পাহাড়ে গিয়ে তুমি যাই কর জার 
নাউ কর ফিরে এসে একট রোমহর্যক রিপোর্ট দাখিল করলেই হল। অবলীলাক্রমে 
বিছা বলতে পালে জার কোন ক্ষমতার দরকার নেই । 

রেষারেবির দ্বিতীয় কারণ, এবেশের অর্থ ও রলদের অগ্রতুলতা। এই গরীব 
শরেশে বিদ্বান ব্রি ব1 প্রতিষ্ঠান লর্বজ ছড়িয়ে নেই, তারের মধ্যেও কযা 


পদকের উদ্টোদিক ৮৭ 
ক্বভাব-ক্্যাপা লাখে একজনও যেলে না। সেই তিনি বদি রাষের দলের 
পৃষ্ঠপোষকত! করেন তথে স্ঠামের দল বৈতরণী পেরোষে কার স্তাজ ধরে! শাহের 
ফলকে অগত্যা ল্যাং মারবার রাস্তা করতেই হয়। 

রেষারেষির আবও কিছু স্ুলতর কারণ আছে যার কতকগুলি আবার এই 
রেষারেধি থেকেই উদ্ভৃত। ওই দলের লঙ্গে গিয়ে গতবার আমি শীর্ষে উঠবার 
স্থযোগ পাইনি? গাধার মতে! মাল, বইয়েছে। নিজেরা! উইল্স্‌ ফিস্টার, জার 
আমাদের বেল! 'বাছুড়' ; তাছাড়া, বিবেচন। করে দেখুন, নেতার হাত ছ্গিয়ে কত 
টাকা খরচ হল-্আর তিনিও তো সত্যযুগের সেই ধর্মপুত্র মুধিতির নন! অতর্জব 
পাহাড় থেকে--ফিরে এসেই- অগত্যা একটি দল তিনটি, তিনটি দল, নয়টি । 

যেখানে সর্বস্তরেই এমন রেষারেধি সেখানে মাঝে মাঝে একটু গোলযোগ বেখ 
ধেবেই। এদের কীতিকথা অমৃত সমান। এরা একে অপরের বিরুদ্ধে দিপ্পি 
এবং দাজিলিঙে দরবার করেছে। এরা গরীব মালবাহকদের ভাঁওতা দিয়েছে, 
পাওন! টাকা দেয়নি। এরা ছুর্ঘটনার পর আহত অথব! মৃত সহ্যাতীঘের পাছাড়ে 
ফেলে পালিয়ে এসেছে । অভিযান সংগঠনের পর এদেরই একজন নিজেদের 
অভিযানটিকেই বানচাল করধার জন্য বিবিধ রকম কসরৎ করেছে। অন্য দলের 
এক টিন সরষের তেল--অপর দল ধোকা! দিয়ে-_সংগ্রহ করে এনেছে। সবকিছু 
পবতারোহাণের উন্নতি বিধান, মহিমা! বৃদ্ধির জন্য | 

আর এইসব যাবতীয় জটিলতার কারণ একটাই । বৃহৎ কিছু সামনে না 
থাকলে তথন ক্ষুদ্র নিয়ে জড়িয়ে পড়তেই হয়। দাজিলিডের পর্বতারোহণ-স্ুলে 
পাহাড়ে চড়বার কায়ধা-কান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পাহাড়ের পন্গে 
পরিচয় করিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রয়োজন নেই বলেই ব্যবস্থা নেই। 
পর্তারোহণের কোর্স শেষ করলে চাকরির কথঞ্চিৎ উন্নতি হবে--সেখানে অধিকাংশ 
শিক্ষার্থীর মধ্যে এই চিন্তাটারই প্রাধান্ত, সেখানে ডিগ্রীটাই গুরুত্বপূর্ণ, পাহাড়ট। 
তুচ্ছ। 

পাহাড়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো একটু কঠিন ব্যাপার। সেম্গক্ক উন্মুক্ত 
আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয়, তারাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, বিপদে পড়ে 
ইনাম জপতে হয়, তুল সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথার চুল ছিড়তে হয়, ছার়ও কত ক্রি! 
. সেসব জিনিস কোন কোর্সে চোকান বায় ন1। হিমালয়ের সঙ্গে সত্যকার পরিচজের 

কোন সুযোগ না৷ খাকায শিক্ষার্থীদের যনে হিযালর. সম্পর্কে একটা হাক ধারণ! 
হয়, সেটাই ্বাকাবিক। . জয়ালের. সমর আপনি, আচরি শা ছিনিন 


টি হিমালয় বিচি 


প্রাক শিক্ষার্থীর তাবে চৌঁখে দেওয়া হত £ পাহাড় অপরিজ্ছর করা চলবে না? 
শিখির গোটাবার পন্ব শিষিরের আরগাটি খুব তত করে লাফ করতে হয় 
প্রতিধিন, প্রতিবার । এই লামা পাট হতো আজও কোপে আছে। কিন্তু 
পাছাড়কে শ্রস্কা করতে না শিখলে, দেবস্থান বলে না জানলে, পাহাড়কে পি 
পরিজ রাখার কথা কিছুতেই মনে থাকতে পারে না। পাহাড়ের প্রতি শ্রন্ধা 
নেই বলেই পাহাড়ে গিয়ে ইতরাহি করবার এমন অবাধ স্বাধীনতা । 

এ আরও একটা কারণ আছে। দস ৫ 
দা্জিলিযের মধত না হলে জান্ধ আর এতবঞ্চলে কোন পর্বতাতিযান | 
পত্তব নয়। দিপসিয় এবং দাছ্ছিলিগডের প্রবীণ আমলারা পরিপূর্ণ সন্ত ছলে তবেই 
অভিবান-_নবতো মানটিঅ সামনে রেখে স্বপন দেখ! এখন এই আমলাদের সন্ত 
করবার একট! ফায়দা আছে। কারদাটি খুষ কঠিন নয় : আত্ম-সস্থানের মুখে ছাই 
দিবে অজ্ান বনে তোষাযোদ করা । এদেশের শিবতুলা আমলারা ওই এক তর্পণেই 
তুষ্ট হছদ। সেই সঙ্গে বাদ সরকারী দখ্ুয়ে ফাইলের ভ্রমণপঘটা আর চটিগুলোর 
নাম জান! থাকে তবে ব্দা অভিযান কে আটকায়! এই ছুই বিষয়ে যারা 
বিষয়ে যারা পারদর্শী তার প্রত পর্বতারোহী হতেই পারে নাঁ-ভাদের ডিগ্রী 
এবং সার্টিফিকেট বতই অকাট্য হোক না কেন। ে্ন্েই পাহাড়ে এত গণ্ডগোল । 

তবে করিৎকর্সা ব্যক্তিরা যেঘন গগগোল বাধাতে জানে তেমনি গগুগোল চাপা, 
দিতেও জানে। লত্য যে গোপন করতে পারে, চোখের পলক না ফেলে_-মিথ্যাকেও 
লে লত্য বলে চালাতে পারে । পাঁছাড়ের ধারে কাছেও গেলাম না, ফিরে এসে 
রোষহ্বক বানা ছুপিযে একখানা চোত্ড রিপোর্ট” দাখিল করলাম, পাহাড়ে চড়ে 
এলেছি। বিদেশে কটিংক্াচিৎ প্রযোজন হয, তবুও লেখানে অনেক অভিজ, 
প্রতিঠান আছে যাক মতানৈক্য নিরসনের জন্ত অভিযানের সত্যাসত্য যাচাই করে: 
দেখে এদেশে ত্য অররিপ্রবোজন থাক! সেও এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান 
নেই। করা হয্বনি, তাই নেই। থাকলেও সকলেরই প্রচণ্ড অন্থবিধে হত । 

এখারে আবার প্রথম বৃছে ফিরে আলা বাফ। দাজিলিঙের হিমালয় পর্বতা- 
ঝোহণ লব! এহেশে পর্বতাঝোহণের পুচেন! করে। এই সাস্থারই উত্ধমে এব, 
উদ্যোগে ভারতীয় পর্বতারোহ্গেন আজ এদন জগৎ-জোড়া স্বীকতি। এই সংস্থার 
কি রা 





পকের উদ্টোদিক ৮৯ 


এসবের মধ্যে এককপাও অভিরঞ্জন নেই । 

কিন্ত তাহলেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই প্রবন্ধে কেন পর্বতারোহশের খারাপ 
এবং নেতিবাচক দিকগুলো! এমন উৎকটভাবে বর্ণনা করা হল? শ্রদ্ধা মাপবার 
তো কোন খারযোমিটার নেই, তবে কেমন করে স্থির-সিদ্ধাস্ত হল যে, আমাদের 
পবতারোহীরা পর্বতকে শ্রদ্ধা করে না, ভালোবাসে না? পাহাড়ের সঙ্গেই যদি 
পরিচর নেই, তবে এর! এত কঠিন কঠিন পাহাড়ে চড়ে কেমন করে ? 

প্রশ্নগুলো খুবই জোবালে! তবে প্রত্যেকটার জবাব আছে । আজকাল সবকিছুই 
টাকা এবং ষঙ্্রের বশ--হিমালয়ও | শরীর এবং বয়সটা? যদি ঠিক থাকে, তবে 
আজ যেকোন ব্যুরোক্রাটও এভারেস্ট শীর্ষ থেকে ঘুরে আসতে পারে--কেবল 
প্রিসিডেন্দ দেখে এগোতে জানলেই হল। পর্বতারোহপের ক্ষেঞ্জেও আজ বদনট! 
রাভাবার রেশ থাকলেই হল, মন রাঙাবার কোন প্রয়োজন নেই। 

আর পধতের প্রতি যে এদের তেমন শ্রদ্ধা-ভালবাস! নেই তার প্রমাণ-_কুকুরটা 
ডাকছে না। পঁচিশ বছর ধরে এত সব কঠিন কঠিন নতুন নতুন পাহাড় জব কর! 
হল, কত দুর্ঘটনা, ক্যাম্প-ফায়ার, কত দুঃখ, কত আনন্দ, কত বিন্ময়, কত উল্লাম--- 
অথচ সেসব নিয়ে আজও পর্যস্ত একটিও মর্মম্পর্শী গ্রন্থ রচিত হল না। একটা 
ছবি আকা হল না, একট! কবিতা লেখা হল না। যাকে দেখলে মৃকের বাচাল 
হবার কথা, সেই হিমালয় বারম্থাত্ব চষে আসবার পরেও নট কিচ্ছু! কারণটা ওই £ 
যাকে শ্রদ্ধ! কৰি না সে আমাকে অনুপ্রাণিত করে নাঃ যাকে ভালোবাসি না তাকে 
নিয়ে কবিত! লিখি না| ধ্্ধণ কখনে। মহত সাহিত্য সৃষ্টির প্রেবণ। হতে পাকে ন)। 

দাজিলিঙের হিমালয় পর্বতারোহণ সংস্থার এইটে বজত-জয়স্তী বর্ব। আমাদের 
প্রার্থনা ছাড়াই এই সংস্থার আমু অক্ষয় থাকতে বাধ্য । প্রতিরক্ষা খাতে আমাদের 
ব্যয় বত বাড়বে এই সংস্থারও ততই প্রসার ঘটবে । আরও অনেক অভিযান হবে, 
আরও অনেক পাহাড়ে আমাদের পতাকা উড়বে। 

কিন্তু সেসবকে আমার যেন প্রকৃত পর্বতারোহণ বলে ভ্রম ন! কৰি । 


হিধালর-”*? 


২৯শে ছে। ১৯৫৩, 





পর্বতায়োহণের ইতিহাসে সবচাইতে গৌরব হয় দিনটি হল--.২৯ যে, ১৯৫৩। 
ভারতবর্ষের টেনছিং নোবগে ও নিউজিপ্যাপ্ডের এডবণ্ড হিলারি ওইদিন এভায়েন্ট 
শীর্ধে আরোহণ করেন। খড়িতে তখন সময় বেল! এগানোট। বেজে ত্রিশ মিলিট | 

এভারেস্ট-শীর্ষকে একলময়ে স্ীহ করে বিশ্বের তৃতীয় মেরু বলে অভিহিত 
কয়া হত। উত্তর যেরু ও দক্ষিণ যেকুতে তার অনেক আগেই মানুষের বিজয় পতাকা 
পৌঁছে গেছে। কিন্তু এই তৃতীয় মেরুতে পৌছবার জন্য মানুষকে দীর্ঘতব্বকাল জুড়ে 
কঠিনতর সাধন! করতে হযেছে । সেই সাধন! যেছিন সার্থকতা লাভ করল--সেই 
২৯ যে, ১৯৫৩--সেদিন চতুর্দিকে সেকি আনন্দ আর কিস্বয়! পর্যতারোহণের সঙ্গে 
যাদের কোলও সম্পর্ক নেই গেসব মাক্ুষরাও পেধিন দেই আনন্দ আর বিশ্থয়ের সমান 
অংনীদায় হয়েছিল । পরবর্তীকালে চাছ্ধে পদ্গার্পণ করার পরেও মানুষ আর কখনে। 
যাছুয হিসেষে অতট1 গর্ব বোধ করেনি । 

লঘ বন্ড কাজই শুরু হয় খুষ নিরীহভাবে। ১৮৫২ সালে দেরাছুনের জিও. 
লজিক্যাল সার্তে অফিসের একদন জ্যাংলে! ইঞ্ডিয়ান কেরানি--জনৈক হেনে লি-- 
"মিত্যছিনের ক্ষটিন কাজ করতে করতে দেখলেন, মানচিত্রে পীক-১৭ নম্বর দেওয়া 
যে পর্বতশক্ষটি রয়েছে যোগ বিয়োগ করে সেটির উচ্চতা দাড়ায় উনভ্রিশ হাজার 
সুই ফুট । তান আগে পর্বস্ত ২৮,১৪৬ ফুট উচু কাঞ্চনজত্ঘাকে ই পৃথিবীর উচ্চতম 
খদ খলে যনে কর! হত। এরপর পীক-১৫-র জন্তু একটা যথোপযুক্ত নাষের 
প্রয়োজন পড়ল। পর্বতটিকে যে অনেকফিন আগে থেকেই তিববতীর! চোমোলুংষা 
যা! জগল্জাতা নাষে পূজো! করে আসছে সেকধ! তখনে! জানা ছিল না। নামকরণ 
নিয়ে অবশ্ত কোন সমসায় পড়তে হল না। অহ অঙপদিন আগেই পার দর্জ 
এভারেস্ট ভারতবর্ষের সার্ডেরর জেনারেলের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন । 
তার নামেই পৃথিবীয় উচ্চতম গিরি শৃক্টির নাম ব্বাখ! হল-স্এভারেস্ট । 

আবিষ্কৃত এবং নামাদ্ধিত হযার পরে আযাগ অর্ধশতান্ধীকাল ধরে এই বিশ্বের 
উদ্চতঙ গিিরিশৃঙ্ষটি লৌকচচ্ছুর আড়ালেই রয়ে গেল। ইউক্োপে পর্বতারোহণের 
সেটা একেবারে শৈশবকাল। ইংল্যাণ্ডের জ্যালপাইন ক্রাব প্রতিতিত ছয় ১৮৫৭ 
লনে। মাষেই প্রকাশ, তখনো কেউ বজনাই করতে পারেনি যে, জায়ন 
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পর্বতমালার বাইরে? এই ক্লাবকে কোনদিন কোন অভিযান সংগঠন করতে 
হতে পারে। 

আল পর্বতষালার চোখ ধশধানো। হর্গষতা এবং বহস্াপুলো তেন করবার পর 
সাহেবদের নজর পড়ল হ্যালকের'উপর । ১৯*৭ সালে আলপাইন ক্লাবের হুবর্ণ 
জয়ন্তী উৎসবের সময় গোঁধা ব্রিগেডেহ ছেনারেল চার্লন ক্র প্রশ্নের আকারে 
প্রদ্তাব করলেন, এভারেস্ট পর্বতে আরোহণ কর! কি যানুষের পক্ষে সম্ভঘ ? 

এভারেস্ট তখনও পর্বস্থ কেবল মানচিরেই চিক্ছিত রয়েছে । তার চতুর্দিকে 
কী কী প্রতিবন্ধকত। আছে, কোন্‌ দিক দিয়ে গেলে তাঁর পানমূলে পৌছানে। যাফ-- 
সেসব সম্পর্কে তখনও কারো! কোন ধারণাই নেই । লবোপরি তিব্বত এবং নেপাল 
ছুটোই তখন “নিষিদ্ধ দেশ” । তবুও যে প্রঙ্গট! উদ্ধাপিত হয়েছিল তার কারণ, এর 
মাত্র ছু'বন্ধর আগেই হ্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাকসব্যাণ্ডের নেতৃত্ধে কিছুটা রক্ধপাতের 
পর তিব্বতের রাজধানী লাল! অবরোধ করে দালাই লামার সঙ্গে ব্রিটিশদেষ একট? 
সৌহার্দ্য চুক্তি সম্পদিত হয়েছিল। কিন্তু পতারোহণের মত একটা উত্তট 
ব্যাপার নিয়ে ব্রিটিশ-রাজ্গ তখনই দঘালাই লামাকে উত্যক্ত করে তুলতে রাছ্ি হলেন 
না। প্রথম উদ্চারিত হবার পর এভারেন্ট আরোহশের প্রশ্নটি জুদীর্ঘ বারো 
বছর ধামা চাপা পড়ে রইল। 

অবশেষে বরফ গলতে শুরু করল ১৯১০ লালে । ততদিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লমাধ! 
হবাছ পর ব্রিটিশৰের আবার এভারেস্টের কথা মনে পড়প | সেই বছরই স্যার 
ফ্রান্দস ইয়ং হাঙ্বব্যাপ্ড রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন 
এবং প্রধানত শ্ঠার ফ্রাব্সিলের উদ্মেই এন্ারেস্টের স্বপ্নটা! ধীরে ধীরে আকার গ্রেহণ 
করতে লাগল। এখনকার ছিনে এই একট দ্িনিস ঘটতে দেখা যায় যে সত্যকারের 
বন্ড কোন একট! কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে হাত লাগালে তখন চতুর্দিক থেকেই অঙ্থকৃল 
হাওয়া বইতে গুরু করে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। প্রখ্যাত প্রাচাতস্ববিদ সার 
চার্লল বেল তখন ত্রিটেনের র!দনৈতিক দূত হিসেবে পিকিষে অবস্থান করছিলেন__ 
বান্দনৈত্ডিক কারণেই মাঝে যাবে তাকে লালা যেতে হত। প্রধানত কার 
চার্নব্র' চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত দালাই লাখ! ব্রিটিখদের এভারেস্ট নায়োহণ করবার 
অন্গষতি দিলেন । সেধিন তারিখ ছিল » ভিসেছর, ১৯২৯ । সে খবর লঞ্চনে 
পির পৌঁছল ১৯২১ সালে জান্ধারি মাসে । 

ুদ্ধবিখ্বন্ত ব্রিটেন উন্মুখ হয়েই ছিল। পটার রানা 
দিশান বিদ্ধু করতে হলে গেছ আনেক ছিপেব-নিকেশ। অনেক উল্লোগ-্নাযোজ 
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এক কথায় অনেক লময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভাগ্যকমে তখনো পর্যন্ত এভারেস্ট 
অন্িযানের আক্তি-প্রকৃতি লম্পর্কে কারো কোন ধারণাই ছিল না। আল্লা ও 
হিযালয়ের মধ্যে যে উচ্চতা ছাড়াও চরিত্রগত অনেক পার্থক্য আছে সে কথাটাই 
'তখনো জানা ছিল না। আজকের হিসেবে ব্যাপারটিকে চূড়ান্ত হঠকারিত্তা বলে 
মনে হবে, কিন্তু ব্রিটিশরা মাত্র তিন মালের মধ্যেই তৈরি-হয়ে মে যাসের প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যে খোদ দাজিলিংয়ে এসে হাজির হল । 

এই প্রথম এভায়েস্ট অভিষানের নেতা ছিলেন কনেল হাওয়ার্ড ব্যুরি । অভি- 
যানটির লংগঠনায় এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ চবিত্রান্থগ 1 এর 
সামগ্রিক দায়িত্ব ছিল সামরিক বাহিনীর অফিসারদের উপর । দলের অধিকাংশ 
সমস্য ছিলেন বিজ্ঞানী । আর অসম্ভবকে সম্তধ করবার জন্য ছু'জন প্রবীণ ও দু'জন 
নধ্ধীন পর্বতারোহীকে দলে নেওয়! হয়েছিল । প্রবীণদের একজন--ডাঃ কেলাস-- 
মূল শিবিরে পৌছবার আগেই পথিমধ্যে মারা যান। নবীনদের একজন ছিলেন 
জর্জ ম্যালোরি । এর কথায় পয়ে আবার আমাদেয় ফিরে আসতে হবে। 

দাছিলিং খেকে এভারেস্টের উত্তব়ের দরজার পৌছতে তখন সুদীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করতে হত। কালিম্পং হয়ে, জেলেপ-লা অতিক্রম করে, চূম্ি উপত্যকা 
পেরিয়ে তিব্বতের শুফ শীতল জনহীন প্রাস্তরের উপর দিয়ে সধাহের পর সপ্তাহ 
চলবার পর পূর্ী রোংবুক হিমবাহ | উত্তরদিক থেকে এভারেস্টের উত্তর 
গিবিশিষায় পৌছবার একাটিই পথ- সেটি এই পূর্বা রোংবুক হিমবাহ অনুসরণ করে। 
এর মোহনায় অভিযানের মূল শিবির স্থাপন করা হয়। 

এই প্রথম এভারেস্ট অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল শীর্ষে আরোহণের একটি 
পথ খুঁজে বের করা। তারপরে সম্ভব হলে এভারেস্ট । এভাবেস্ট পর্বতগোষ্ঠীর 
চতুর্দিকে ছোট, বড় অজন্র হিমবাহ । তার মধ্যে কোন্টি ধরে অগ্রসর হলে শীর্ষে 
পৌঁছন সম্ভধ হতে পারে সেটি স্থির কর! বড় সহজ কাজ নয়। প্রত পর্বভাোহী 
যলতে দলে ছিলেন যাত্র' ছু'জণ ম্যালোরি ও বুলক-্ছ'জনেরই হিমালয়ে এই 
প্রথযবার আসা। যোল হাজার থেকে তেরে হাজার ফুটের উদ্চত। ছিরে যাস 
ধিককালে পখাতিক্রথণের পর সেই প্রথম অভিযাঁনই যে তার কেমন করে সঠিক 
ছিদবাছট্টিফে খুজে বের করেছিলেন তা ভীবলে খই পাওয়া! বার না। যাচ্গষের 
শক্তির কিকোন লীম। নেই ? 

১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পরস্ত ব্রিডিশরা তিব্বতের দিক থেকে মোট 
আটটি এভারেস্ট অভিযান সংগঠন করে (এর মধ্যে ১৯২৫ থেকে ১৯৩২ পাল পর্যস্ত 


২রমে। ১৯৫৩ ৯৩ 


কাট বছর অন্ুমতি পাওয়া বারন বলে কোন অভিযান হয়নি )। দাঞ্ধিলিং থেকে 
পথ খৃণ্জতে খুজতে এসে প্রথম অভিযানেই এভারেস্টের নর্থ কল পর্ধন্ত আয়োইণ 
কর] হয়েছিল । ছুটো শীর্ধের মাঝখানে যেখান থেকে গিরিশুক্ষটি দু'দিকে ছুটে 
ঈর্ষের দিকে উঠে গেছে পধতারোহণের আন্তর্জাতিক পর্রিভাায় সেই জায়গাটি নাম 
কল(সিওএল)। পরবর্তী প্রত্যেকটা! অভিযানেই এক বা একাধিক সংশ্ক, 
একবার বা! একাধিকবার, নর্থ কল অতিক্রম করে উত্তরের গিবিশিরা ধরে আটাশ 
হাজার ফুট বা তার কাছাকাছি উচ্চতার আরোহণ করেছে। কিন্তু পই পধস্য, 
প্রতিটি অভিযানই লক্ষ্যের একেবারে ছ্রজা থেকে বাথ প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে 
এসেছে । প্রতিটি ব্যর্'তারই তাত্ক্ষণিক কিছু না কিছু যুক্তি ছিল, প্রতিবারই কোন 
কোন একটা ব্যাঘাত ঘটেছে, এসব ক্ষেত্রে যেমন ঘটতেই পারে। প্রত্যেকবারের 
প্রত্যেকটি অভিজতা উত্তমরূপে পর্যালোচনা করে তার ভিত্তিতে পরবর্তী প্রত্যেকটি 
পরিকল্পনা ও পবিচালনা করা হয়েছে কিন্তু সেই আটাশ হাছার ফুট পর্যন্ত, 
তালগাছের শেষ আড়াই হাত আর অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি । 

প্রচলিত বিচারে ব্যর্থ হলেও প্রত্যেকটি অভিঘানই কিন্তু পরিপূৃর্ণর়পে সার্থক 
হয়েছিল। এই ব্যর্থ অভিযানগুলোর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালের 
হিমাপয় অভিজানের যাবতীয় আচারবিধি একটা এতিহের মত হয়ে গড়ে উঠেছে। 
এখন মনে হয়, তাতক্ষণিক কারণ যাই হোক না কেন, এইলব বার্থতাক পিছনে 
হয়তো। কোন একটা মহৎ বা দৈব পরিকল্পনা ছিল। 

আঙও পর্যন্ত যে উপায় ও পদ্ধতিতে হিমালয় অভিযান সংগঠিত ও সঞ্চালিত 
হয় তার মৌলিক কাঠমোটি গডে উঠেছিল এইসব অভিযানের মধ্য দিয়ে 
এভারেস্টের উত্তরের পর্বতগাজরে। অনেকের অনেকরকম সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া 
যে হিমালয় অভিযান সম্ভব নয়__এবং শিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হলে সেই সহযোগিতার 
হাতগুলে! আপনা থেকেই যে প্রসারিত হয়--এর] তা স্থনিশ্চিত করেছিলেন । 
পতের সুদূর উচ্চতায় কোন বড় নাপের দুর্ঘটনা কেমন করে তার যোকাবিল৷ 
করতে হবে, কতদূর পর্যন্ত উদ্ধতভাবে উঠে যাওয়া! টলবে এবং কোথা থেকে নম্রচিতে 
নেষে আসতে হবে, সঙ্গের লোকজন সঙ্গী-সাধীদের সঙ্গে কোন অবস্থায় কেমনধায়া 
আচরণ করতে হবে, বারংবার পরাজিত হয়েও কেন হতাশ হওয়া চলবে না, এই 
সুবৃকিস্ুই, এবং আরও অনেক কিছু, প্রথম যুগের এই এভারেস্ট অভিযাত্রীদের কাছ 
থেকে উত্তরাধিকার সৃঙে পাওয়া! গেছে । 

কিন্তু এঁদের সবচাইতে বড় এবং সদচাইতে মূল্যবান আবিষ্কার শেরপ! নামে 


৯৪ হ্যালর বিচি 


একটা মহত উপজাতি । নিজেদের অজান্তে এবং জগৎ-সংসায়ের অজান্তে এই 
শেপার! এভারেস্টের ধঙ্গিণ গিরিগাহ্রের কাছাকাছি প্রায় তিন ঢায শত বছর ধরে 
একটা ব্রতের আয়োজন করছিল। এভায়েস্ট অভিযাতীয়! যে এসে দীড়াবা 
পর শেরপারের সেই ব্রত সার্থক হবে উঠবার পথ খু'জে পায়। ঘটনাটিকে একটু 
গস্জাকারে ভগীরখের গঙ্গ। আনয়নের সঙ্গে তুলনা করা চলে। 

এককথায় বলতে গেলে প্রথম যুগের এইসব অভিযাত্রীয। মানুষের অধিকারকে 
বেশ কিছুটা প্রসারিত করে দিয়েছিলেন! এইসব অভিযানগুলোকে নিয়ে লেখ! 
বইগুলে এই সার্থকতার স্পর্শে ইংয়েজি সাহিত্যে আজও ক্লাসিক ধলে গণ্য হর । 

এই ছঃদাহসিক সাধনা সম্পূর্ণ হবার আগেই ভ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল। 
পর্তাঝোহণ শিকেন্ধ তুলে বিশ্বজুড়ে মানুষে মানুষে কাটাকাটি মারামারি শুরু হয়ে 
গেল।, সথ্ীর্ঘ বারে! বছর পরে আবার যখন হিমাচলের উপর থেকে যবনিকা সরল, 
তখন দেখা গেল হিষালয়ের উত্তরের দরজায় শক্ত আগল পড়েছে, কিন্তু দক্ষিণের 
দয়া! একটু আলতোভাবে খোলা । 

এতকাল ব্রিটিশদের একট সুবিধে ছিল এই যে, জন্য কোন দেশের অভি- 
যাত্রীদের তিব্বতে প্রবেশের হুকুম ছিল না। নিজেদের দুঃসাহসিক সাধনাটা ওরা 
সেই নুষোগের সম্পূর্ণ লদ্ধযব্থার করেছিলেন। কিন্তু নেপালের সঙ্গে ব্রিটেনের 
কোন সথ্যতা৷ চুক্তি ছিল না। নেপালের আগল একটু আলগা হতেই বিশ্বশুদ্ধ 
সবাই তার উপর ছুমড়ি খেয়ে পড়ল। লকলেরই নজর এভারেস্টের দিকে । 

১৯৪৭-৫১ সালেই একটি আমেরিকান ও একটি ত্রিটিশ*ল এভারেস্টের ঘক্ষিণ- 
গাহ্াটি কাছে থেকে দেখধার জন্ত নেপালে এসে হাজির হল। এর আগে এভা- 
রেস্টের উত্তর গিবিশির] থেকে ঝকে পড়ে ম্যালোরি, শ্বাইঘ, টিলম্যান, শিপটন 
প্রমুখর! এদিকটায় চোখ বুলিয়ে দেখেছিলেন---কেউ এতটুকু ভরস। পাননি। প্রথমে 
দীর্ঘ ও উত্ভাল খুজবু হিমবাহ, তারপরে মাইল ছয়েক জুড়ে খুমবু হিমপ্রপাতের 
বিরাট বিশৃঙ্খলা, তারও পরে ওয়েস্ট বেসিন মানে ডেকচির মত একটি তুবারক্ষেত্ 
নেটির পয়ে লোটসে পৰতগাত্রের হুমস্থণ বীভৎসতা। এবং তারও পরে আরও কী যে 
আছে বা থাকতে পারে তা করনা করলেও গায়ে কাটা দেয়। কিন্তু আমেরিকানর! 
আর কিঁটিশর] নিকটে এসে ফেখলেন যে ব্যাপারটি সতিিই ততটা বীভৎস নয়। 

১৯৫২ লালে এভারেস্ট অভিযান করবার বরাত পেয়েছিল সুইজারল্যাও 
এবং ১৯৫৩ লালে বৃটেন। মরিয়া হয়ে বুইসর] একই বছর বর্ধার আগে ও 
পন্বে হু-ছটো অভিযান কবেছিল। প্রথম অভিযানে হলের একজন সমস্ত ও একজন, 


খউমে। ১৪৪৫ ও ৫ 


শেরপা-রেষণ্ড লামবেরায ও টেনন্িং নোরগে---২৮,২৫০ ফুট পর্যন্ত উঠ্ে্রারপয় 
আর এগোতে পারেননি । প্রবল হাওয়া আর প্রচণ্ড তুষারপাতে পহৃদত্ত ছয়ে কিরে 
এসেছিলেন। অক্সিজেন সেটগুলিও ঠিকমত কাজ করেনি । 

১০৫৩ সালে ব্রিটিশদের অবস্থা! হাল---এবারে, আর নয়তো কখনোই নয । এই 
কথ! মনে ব্রেখেই টিলম্যান ও শিপটনকে বাদ দিয়ে অভিযানের নেতা করা হল 
একজন দু'দে সামরিক অভিসারকে--কনেল জন হাপ্ট। অভিযানটিকে সংগঠিত 
ও সঞ্চালিত করা হল হুবহু একট! যুদ্ধ অভিযানের মত। সবরকম বিপর্যয়ের জন্তু 
প্রন্ধাত হয়ে পাহ্াড়াটিকে প্রায় অবরোধ করে ফেল! হল। অভিযানের বতসক়্াধিককাল 
আগে লগ্নে বসে যে সময় নির্ঘপ্ট তৈরি করা হয়েছিল তার থেকে এতটুকুও বিচ্যুত 
না হয়ে যথাসময়ে সাউথ কল-এ অষ্টম শিবির স্থাপন করা হল। অভিযানের প্রবীণ 
বয়ঙ্ধ নেতা জন হাণ্ট এবং ততোধিক প্রবীণ বয়ক্ক শেরপ1 ড1 নামগিয়াল ২৭১১৫ 
ফুট পর্ধ্ত উচ্চতায় মাল পৌছে দিয়ে এলেন নবম শিবিয়ের জন্ত-_-যে শিবির "থেকে 
শ-অভিযান করা হবে। শীর্ষ অভিযানের জন্য তিনটি অথবা ততোধিক 
জুডি আগে আগে থেকে ঠিক করাছিল। প্রথম জুড়িতে ছিলেন ব্রিটেনের 
চার্পস ইভান্স ও টম বুদিলে1। এর] এগায়েস্টের সাউথ পিক-এ আরোহণ করেন, 
কিন্তু তারপরে আর বেশিদুর অওুসর হতে পারেননি । ফিরে আসবার সময় পিঠের 
বোঝা কমাবার জন্য এর] ছুটে] আকফজেন সিলিগার থে ছেড়ে আসেন। 

দ্বিতীয় জুডিতে ছিলেন নিউঁজল]াণ্ডের এডমণ্ড হিলারি ও ভারতের টেনজিং 
নোরগে। আটাশ হাজার ফুটের কাছাকাছি নবম শিবিরে আটাশে মে রাতটা 
ওরা একরকম জেগেই কাটিয়ে দিলেন। টেনজিংয়ের অবপ্য এইখানে 
এটাই প্রথমবার নয়। ঠিক এক বছর আগে সুইসদের সঙ্গে এসে ওকে এখানে 
আরও একটি রাত কাটাতে হয়েছিল। সেবারে আবার সঙ্গে কোন লিপিং ব্যাগ 
বা এয়ার ম্যাট্রেস ছিল ন"--ঠাণ্ডায় যাতে দেহের রক্ত জমে না যায় সেজন্য সার 
রাত লাহেয়ারের সঙ্গে ঘুযোঘুবি করতে হয়েছিল। সেদিক থেকে এবারের রাতটি 
যোটামৃটি শান্তিতেই কাটল--ভয় বলতে কেবল তীবুটা যেকোন সময় হাওয়ার 
দাপটে উড়ে যেতে পারত। 

রাত খাকতে উঠে টেনছ্গিং গরম পানীয় তৈরি করলেন। স্বায়পর ওই স্টোভের 
আগুনে জমে যাওয়া জুতে! সেঁকে নিলেন--এবং পুর্যোদয়ের সঙ্গে গঙ্গেই দীর্ঘ অভি- 
যানে বেরিয়ে পড়লেন। ইভাব্দর] গতকাল যে রাস্য। বানিয়েছিল আজ আর তার 
কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু প্রথম জুড়ির ক্ষীণ পথরেখ। অন্গুসরণ করেই দ্বিতীয় 





৯৬ হিযালব বিচিত্র 
জুড়ি বেলা নয়টার যধ্যে সাউথ পিক-এ পৌঁছে গেলেন। সেখান থেকে সামান্ত 


একটু নেমে যাবার পরই লামনে এভারেস্ট শীর্ষের শেষ চড়াই---সাহেবরা যাকে বলে 
লাস্ট অবস্ট্যাকল। 

এই পর্ধস্ত এসে হিলারি একবার টেনজিংয়ের দিকে তাকালেন--সন্ভব হযে? 
এখানে কথা বল! মানে শক্তির জপচয় করা, আকারে ইঙ্গিতেই কাজ চালাতে হয়। 
জবাবে টেনজি, একবার অক্সিজেন মান্ধের মধ্যেই দাত বের করে হাসল, যার মানে 
সাহেব ধদি সাহস করেন তাহলে এই অধম সঙ্গে আছে। 

হিলারির অনুমান, এভারেস্ট শীর্ধের এই শেষ চড়াইটারও থা ঢাই পরতান্লিশ 
ডিগ্রির যত। প্রতি পদক্ষেপে হাফ ধরে যায়। তবে হাওয়ার দাপট থাকলেও 
জাবহাওয়া আছ মোটামুটি ভালই । পথ কেটে কেটে, একজন একজন করে, 
অগরাসয় হতে হয়। কথনে!। আগে টেনজি'। কখনো হিলা'র | থেকে থেকেই 
আইস-জ্যান্সের উপর ঝুকে পড়ে ফোস ফোস করে অনেকক্ষণ দম নিতে হয়। মাঝে 
মাঝে তুষারাচ্ছন্ন গগলসের ভিতর থেকে দৃষ্টি বিনিময় করে একে অপরকে 
আশ্বাস দেন--আরো একটু শক্তি এখনো অবশিষ্ট আছে। আরোহুণের এই 
চুড়ান্ত পর্ধায়ে প্রতি মুুর্তে মনে হয় যেন এ পথের আর শেষ নেই । আরোহণ 
করতে করতে অবশেষে হঠাৎ একসময় চড়াইট। শেষ হয়ে যায়, পাহাড়টাই শেষ 
ইয়ে যায়--তথন চারিদিকে কেধল আকাশ আর আকাশ । 

অনেকে আজও প্রশ্থ করেন, এভারেস্ট শীর্ষে প্রথমে কে উঠেছিলেন, 
হিলাছি নাটেনজিং? প্রশ্নটা কেবল তুচ্ছ নয়, হাম্তকরও । রিলে করতে করতে 
উঠে একদম শের ধাপে কে আগে ছিলেন তাতে কি-ই বা এসে যায়। তবু যারা 
ু'তথু'ত করেন ছাদের অবগতি জন্ত বলা দরকার যে, এভারেস্ট শীর্ষে প্রথম 
পদক্ষেপ করেছিলেন এডমণ্ড হিলারি । হ্বয়ং টেনছিং তার 'আত্মচরিতে একথা 
জানিয়েছেন। 

টেলছিং আর হিলারির এই জয়টাই তো প্রায় অর্থ শতান্ধী ধরে প্রসারিত 
একট সুদীর্ঘ রিলে কেসের একেবারে শেষ ধাপ। 





__ গোড়ার কথ! 


লগা সী আপানার 


পর্যতারোহণ যানে তা নিয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা ভালোবাস! নয় । আমাদের 
পর্বতারোহণ যেন ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাওয়া । আর এর জন্য যে কত নিষ্ঠা, সাধন! 
ও জীবন বিসর্জন দিতে হয়-_-সে ধারণাও এদেশে গড়ে ওঠেনি। কেন? কার! 
দায়ী? আমাদের জ্ঞানের অভাব ? না, প্রতিরক্ষা বিভাগের আমলাতন্ত্রীরা এর 
প্রশানক বলেই? 

বড়ই পরিতাপের কথ! যে ভারতীয় পধতারোহণের আজও একট] এঁতিহু গড়ে 
উঠল না। অথচ এ বছর প্রয়াসটি পচিশ বছর পূর্ণ হল। প্রয়াপটি শি, প্রয়াসটি 
নাবালক এইসব ছেদো কথার আজও চিড়ে ভেজাবার চেষ্টা করা বৃথা । ফীতির 
পরে কীতি জড়ো করতে করতে অবশেষে অবশ্বই একটণ এঁতিহ্থ দাড়িয়ে যাবে বলে 
যারা আশা করছেন তাদের হিসেবেও বিস্তর প্রমাদ আছে। এঁতিহ গড়ে তোলবার 
রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের । 

যেকোন বড় মাপের কাজের জন্যই সকলের আগে দরকার একটি সুদৃঢ় এবং 
নির্ভরযোগ্য এ্তিহা। এঁতিহা কথাটা একটু খটমট ঠেকতে পারে, কিন্তু সাদা 
বাংলায় এর মানে হল- _হুদীর্ঘকালের কোন সাধনার স্থুফল | অনেক স্বপ্ন, অনেক 
কল্পনা, অনেক ব্যর্থতা, অনেক হতাশা, অনেক উতৎপাহ, অনেক উচ্াস, অনেক 
শূন্যতা এবং আরও অনেক অনেক কিছু স্থদীর্ঘকাল ধরে জাড়িত হতে হতে অবশেষে 
এতিহ্‌ তৈহরি হয়। পোক্ত ভিত না হলে যেমন উচু ইমারত হয় না) ডেমনি 
এত্হ্যাশ্রিত না হলে অনেক কালের, অনেক পুরুষের এতিহাটিকে আরও একটু 
এগিয়ে নিয়ে যাধার ছূর্দাস্ত তাডা না থাকলে-কোন মহৎ কাজ করা বা বড় মাপের 
কাজ করা সম্ভব হয় ন!। 
ইংল্যাণ্ড, জার্ধানি, ইতালি, সোভিয়েত ইউনিয়ন এমনকি জাপান প্রভৃতি প্রত্যেকটি 
দৈশের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি করে পর্বতারোহণ এঁতিহ আছে। এর প্রমাণ বহরূপে 
 সর্ধত্র ছড়ানো রয়েছে । পাহাড় থেকে ফিরে এসে এরা পরস্পরের সঙ্গে খোয়ো-খেৰি 
করে না, নির্জনে বসে নিজনিজ অভিজ্ঞতা! নিয়ে, সততার সঙ্গে একটি করে বই লিখে 
“ফেলে । এদের চলা-ফের়! দেখলেই বোঝা! যায় যে, এদের পায়ের তলায় সুদৃঢ় ইতি 
জাছে। অপরদিকে, অনেক ভারতীয় পর্বতারোহীর কাছেই পর্যতারোহণে যাওয়াটা 


৯৮ ফিমালয় বিচিত্রা 


খঅনেকট। ট্যুরে যাবার মতোস্ছুটিতে অথব! সরকারী কাজে । পাহাড থেকে নেষে 
এসে এরা অন্ত লব বিষয়েই কথা বলে, এক পাহাড় ছাড়া ৷ চবিতূ-চর্ধন ছুটে! একটা 
রই বেরোয়, সেপ্জলোতে চোয়া ঢেকুয়ের গন্ধ, 'আব্মরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে একটি ব্রত 
উদ্যাপনের যে আনন্দ তার কোন লক্ষণই ভারতীয় পর্বতারোহীছের মধ্যে দেখা বায় 
না। কারণ, এদের কোণ এঁতিষ্থ নেই। এঁতিন্বের স্ুতোটি নেই বলেই 
পর্যতারোহণে এদের বড় বড় সব কীতিগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে---একটি বরমাল্য 
গ্রথিত হয়নি। অন্ত সব দেশে অতীত-ব$মান-ভবিষ্যাতের ছোট বড় সব অভিযান 
খিলিয়ে আললে একটাই অভিযান । এদেশে এয সবাই পৃথগ্--দলাদলির দাপটে 
অনেক অভ্ডিযানেই আবার একাধিক ছাড়ি । এমনভাবে প্রতিপদে অপদস্থ হবার 
কারণ একটাই---ভাবতীয় পর্তারোহীদের কোন এঁতিস্থ নেই | 

ইউরোপের দেশগুলির এ ব্যাপারে একট! কমন ব্যাকগ্রাউণ্ড মানে সাধারণ 
পশ্চাৎ্পট আছে। শতাধক বছর আগে যেসব ইউরোপীয় পথিকৃত একাজ 
শুরু করেন, তারা ইংলিশম্যান, জার্মান বা ফ্রেঞ্মান ছিলেন না--তারা ছিলেন 
সত্যকারের ইউরোপীয়ান । তখনকার দিনে অনেক অভিযানেই একাধিক দেশের 
লোক থাকত; আজকের দিনে এমন ঘটন! আন্তর্জাতিক অভিযান নামে অভিহিত 
হত। আল্পসের রৌদ্র ও তুষার ঝটিকায় এইলব প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদের যে লাধন! 
স্পতার পুণ্যফল ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যোগ্যতা অনুযায়ী বর্টিত হয়েছে । 

একসপর যখন ইউরোপীয় পর্বতারোহীদের সাধন-ক্ষেজ আল্লপ অতিক্রম করে 
হিমালয়ের দিকে প্রসারিত হল তখন এই এঁঠিহু তাদের রক্ষাকবচ হয়ে রইল । রক্ষা- 
কবচও বটে আবার নব নব দিগন্ত উদ্মোচনের সুদর্শন চক্রও বটে। ইউরোপ থেকে 
সাত সমুদ্র পেরিয়ে হিমালম্ব অভিযান যানে একট1 এলাহি কারবার-_রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক, কুটনৈতিক, অর্থনৈতিক গ্রভৃতিয় জটপাকানে। অজন্ব সমস্যার জট নাখুলে 
সে-কাজ সম্ভব নয়, এজন প্রতিপদে রাষ্ট্রনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন । কিন্ত 
পর্কতারোহণের মতো আপাত অর্থহীন খেরালের জন্ত টাকা অথবা শক্তি অপচন্ব 
করবার ব্যবস্থা কোন রাষ্ট্রনীতিতেই নেই, থাকতে পারেও ন1। নিষামে অন্তত 
একটু ছোর না থাকলে পর্তারোহণ হয় না, আর রাষ্ট্রনীতিতে কামগন্ধটাই আসল 
এবং অন্বিভীর। হাতে হাতে কিছু লাভের আশ। থাকলে রাষ্ট্রনীতি তখন কেবল, 
পর্যত অভিযান কেন, মহাকাশ অভিযানেরও খরচ ছোগাতে গ্রস্থত। এমন 
অবস্থার এক আপোন-রফ। করতেই হর। বিদেশী পৰতারোহীরা সেই খেকে 
নি্ছ নিজ দেশের রাটুনৈতিক বাণ সঙ্কে নিতে শুরু করল। 


গোড়ার বথা ৯৯ 


এই সুদ পথে বেশকিছু বেনো জল পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে চুকে গেল। প্রথম 
বিশ্বধৃদ্ধের পর থেকেই বৃটেনের পর্বতারোহীরা শক্ত হাতে ব্রিটিশ সানাজাবাদের 
পতাকা উচ্চে তুলে ধরে আছে। এভারেস্ট বিজযবের এতিহাসিক সংবাধটি মহারানীর 
অভিষেক উপলক্ষ্যে োষণা করা হবে বলে চেপে রাখা হয়েছিল--ওইটুকু প্রতিদান 

না পেলে রাইট তো আর জনগণের টাকা শিষ্ধে ছিনিষিনি খেলতে পারে ন!। 

পরবর্তীকালে জাানরা যখন মঞ্চে প্রযেশ করল তখন তাদের ছাতে 
অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের ঝাণ্ডা। তাদের ইদ্ধত্য, তার! ভাবল-মারচ করে সকলের 
আগে হিযালয়ে আরোহণ করবে । এই ইদ্ধত্যের জন্য জার্মান অ'ভযাত্রীদেক প্রচুর 
খেসারত গুনতে হয়েছে তাজা তাজ প্রাপের বিনিময়ে । এর পরে “হাম কিসিসে 
কম নেহি” বলে এল জাপানী অভিযাত্রীরা। মাঁকিনরা এল খলে ভতি ডলার 
নিয়ে-পর্বতারোহণের গৌরবটুকু কড়কডে ডলারের বিনিময়ে কিনে নেবে। 

এতপব ঝুটে। জিনিসের ভিড়ে আসল জিনিসটি বার বার নাজেহাল হল, হারিয়ে 
গেল। চিরতরেই হারিয়ে যেত যদিনা এতছোর রক্ষা! কৰচটিথাকত । এখানে আরেকটা 
বিষয় লক্ষ্য করার আছে। এইসব মানুষ যেসব মতাদর্শের ঝাণ্ডা নিয়ে হিযালর 
অভিযানে এসেছে সেসব মতাদর্শ লেইউসব দেশেরই জাতীয় চেতন! থেকে উদ্ভৃত। 
এদের পর্ততারোহপের এঁতিহনটি একটা ব্যাপকতব জাতীয় এঁতিহ্থের চাপে একদিকে 
যেমন কিছুটা তুবড়ে গেছে, অপরদিকে তেমনি যথেষ্ট পুষ্টিলাভও করেছে। 
এঁতিহের ওই রকম শ্বভাব--নির্ডেজাল হলে এর] একে অপরকে শ্ধি ভ্রোগায়। 
এজন্টই ইউরোপীয় পর্যতারোহণ যখন প্রায় সর্বাংশে রাষ্্রনীতির রান্গ্রস্ত ছিল--সেই 
ছুঃসময়েও-_সেখানে খাটি পূর্ণাবয়ব পরছাবোহীয় কখনোই অভাব হয়নি। এদের 
ক্ষেত্রে পাহাড়ে 'মারোহণ করাট! ছিল দেশ সেবারই একট অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ | অতএব 
সততারও অভাব ঘটেনি, ভুঃলাহসিকতারও অভাব ঘটেনি । এই প্রচার প্রকম্পিত 
দশকগুলিতে প্রকৃত পর্যতারোহণের মতিগতি কিছুটা অবশ ই বিকৃত হয়ে থাকবে, 
াষ্্রণীতির কলুষ ছোয়ায় সকলেরই এবং সবকিছুরই অ্প-বিস্তর স্থাস্থযহানি ঘটে 
থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে এতিহ্টিও পুটিলাভ করেছে। 

* হ্যালফের উচ্চতর পর্ধতশীর্ধগুলির উপর বিভির দেশের রাহী পতাক! বারস্বার 
ওড়ানো হয়ে যাবার পর বহুল ব্যবহারে পাহাড়ের প্রচার-মূল্য যখন কমে এলস্ 
যখন আর পড়তায় পোষা না, পর্বভারোহণ নিষ্কে যাতামাতিটাও তখন কমে গেল । 
যাীয় পৃঠপোযকত ক্ষীণ হল? অভিযানের খবর সংবাদপত্রের প্রথম পাতা থেকে 
ভিতরের পাতায় নির্বাসিত হল। এখনো! প্রায় প্রতি বছরই হিমালয়ের বিদ্ধ 


১৭০ হিমালয় বিচি 


পর্ধত শীরায় পর্বভারোহণ হাকাযোর নতুন নতুন শব্গ শি হচ্ছেঃ এভারেস্ট জরের 
চাইতেও যেগুলো অনেক বেশি চমকপ্রদ এখং ভোতনাপূর্ণ, কিন্তু প্রচার মাধামগ্ুলে! 
বিদুধ হবার পর থেকে এদের এট্সব কীতি সাধারণের অজান। থেকে যাচ্ছে। 

তা থাক, পর্যতায়োহণ জিনিসটা ক্লাড লাইটের আলোয় তেমন জমে ন1। 
ব্যাপারটা নির্জনেই ভালো! হয়। বৃহত্বর কিছুর লঙ্গে মোকাবিলা করতে করতে 
নিজের দেহ মন প্রলারিত করতে থাকা-_-এককাঞ্জে বড় জোর দু-দশ জন 
সমভাবাপন্ন বন্ধু সঙ্গে ধাকষে। রা হস্ুগট চুপসে যাবার পরেও তাই ইউরোপীয় 
শর্ধতাঝোক্বীদের হিমালয়ে আসা বন্ধ হল না। ততদিনে হিমালয়ের পথ চেনা 
ইয়ে গেছে । কুজিম কোলাহলট। থেমে যেতে তখন আবার পাহাডে পর্তারোহীদের 
পায়ের শষ শোনা গেল, তৃষার গাইতির আওয়াজ, ক্যাম্প-ফায়ারের উষ্ণতা 
সবকিছু । দীর্ঘকাল রাহ্গ্রন্ত হয়ে থাকবার পর অনেক ধৈরধ, অনেক সাধনার আবার 
রাহ্ছমুক্তি। হিযালর এখন ইউরোপীয় পর্যতাবোহণ এঁতিহের অঙ্গীতৃত হয়ে গেছে। 
এঁতিছ্ের জোর ছিল, ইউরোপীয় পর্ধতারোহণ তাই ইম্পারয়ালিজম, কলোনিয়া- 
লিজম, ফ্যাসিজম, কমুনিজম এমনকি ডেমোক্রাী মার ডলারিজময়ের মতো! 
বিশাল বিরাট সব তৃষার-ফাটল, তুষার-দেওয়াল, তুধার-প্রপাত, তুষার-বা্টিকা 
অতিক্রম কবে হিমালস্বের অজ্ঞাত, অধ্যাত গিরিশিরা ধরে আপন লক্ষের উদ্দেশ্রে 
'আজও আরোহণ করেই চলেছে। 

ভারতবধে এমন একটা ভান করা হয় যেন ভারতীয় পর্বতারোহপও এই 
জযযান্থায় সামিল হবায় যোগ্যতা! অন করেছে । কোন আন্তর্জাতিক আলোচনা" 
সভ্ভা হলে সেখানে ভারতবর্ষ আমস্ট্রিত হয়। তার মানে, ভারতীয় পর্বতারোহ্‌ণ 
স্বীকৃতি না পাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। একই অভিযানের নয়জন অভিযাত্রীকে 
এঠায়েস্ট শীধ দেখিয়ে আনবার পর এবং সত্যকারের দুর্গম জেমু হিমবাহের পথে 
কাঞ্চনজভ্ঘায আরোহণ করবার পর সে চেষ্টা হলে সেদিকে নিদিধায় গোষ্ঠী 
নিরপেক্ষ ভারতের প্রতি বিছেষ ঘলে চালানো যেত। ভাগ্যক্রমে তা হয়নি। 
ডারতবধের পর্যতবিশায়দেরাও তাই ম্যাজিসিয়ানদের মতো কোটের সাধনের 
দিকের পুরোটাই বিদ্ধয় পদক দিয়ে ঝলমলে কবে এইসব সভায় যোগদান করে 
খ্বাকে। নেই অধিকার ভারতে জাছে। 

কেন না, এইসব আলোচনা সভায় কেবল পর্ধতারোহণের নানাবিধ প্রর়োধ- 
কৌশল নিয়েই হার্ড! বিনিময় হযে থাকে। প্রয়োগ-কৌশলটাও পর্বভারোহপের 
একটা অধিচ্েন্ত অঙগ, কিন্তু একটা অঞ্গই। ভার বেশীও নয়, তার কমও নয়। 


গোড়ার কথ! ১৬১ 


সভা ডেকে সম্পূর্ণ পব্তারোহণ নিয়ে আলোচনা করা একটা অসম্ভব প্রন্তাব। 
যদিও এইসব লভার একট] ভনিতা থাকে যেন পুরে পধতাঝোহণ ব্যাপারাটিকেই 
গুলে খাওয়া হচ্ছে। 


মান্-গণ্য পবতারোহীদের এইসব সভায় যোগদান এবং এতগুলি সুছু্দভ 
বিজয় পদক দেখে আমাদেরও স্থির প্রত্যয় হয়েছে যে, আমঝ। পূর্ণাবধব পর্বভাবোহী 
হয়ে গেছি । বাইবে থেকে দেখে সবলময় ঠিক ধর! যায় না, ধরে ফেললেও শিক্টাচার 
বজায় রেখে কেউ তা! উল্লেখ করে না, কিন্তু আসল কথাটা এই যে, আমাদের 
জাকজমবপূর্ণ মন্দিরের ভিতরে কোন জাগ্রত বিগ্রহ নেই। বিগ্রহ যে নেই থার 
অনেক প্রমাগ ; তার কারণও অনেক । 

ভারতীয় পর্তারোহণের অমৃত সমান কথ গুনতে শুরু করলে তা আর শেষ 
হবে না। তবে সংক্ষেপে এটিকে একটা আইস বার্গ মানে ভাসমান তৃষার-শিলার 
সঙ্গে তুলনা করা চলে। এর যেটুকু অংশ জলের উপর ভেসে আছে সেটুকু খুবই 
উজ্জ্বল, বহু দূর থেকে চোখে পড়ে। কিন্তু এর বৃহদংখটি আছে জলের তলায়-” 


সেখানে একে মেপে দেখতে যাওয়াও নিরাপদ নয় । তবে বিগ্রহের অভাবটা একটু 
নজর দিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে । 


আজও পর্বন্ত ভারতীয় পরতারোহীরা এমন একখানা বই লিখলেন না” 
এমনকি একটা প্রবন্ধ বা কবিতাও নয়--যা পড়ে মনে হয় বাঃ! বহইায়র সংখ্যাই 
খুব কম, আর তারও সবই চবিত-চর্ধন__প্রকাশকের উৎসাহে দায়ে পড়ে লেখা। 
খু'ঁজলে মৃন্সীয়ান৷ হয়তো পাওয়1 যায়, কিন্ধু অন্তরঙ্গ উষ্ণতার লেশমাত্রও নেই। 
ইংরেজিতে বলে, “তোমার ভিতরে যে বইটি আছে, তুমি কেবল সেই বইটিই 
লিখিতে পানে । এই কথাটি যদি অসত্য না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, এইসব 
বইয়ের ধারা লেখক তাদের ভিতরে প্রচুর পরিমাণ চবিত-চর্বন, একধেয়েমি ছাড়া 
আর কিছুই নেই । 

তাই বলে এদের অভিজ্ঞতাগুলো কিন্তু ফ্যালন1 নয় আদে)। পাহাড়ে ইউ- 
রোগীররা যেসব ছূর্গমতার লঙ্গেই বোঝাপড়া! করতে হয়। ইউযোপীয়রা 
যে ছুর্গষতার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে__কাঞ্চনজঙ্ঘার জেমু হিমবাহ---এরা 
সেই ছর্গমতাকেও পোষ মানিয়েছে । অথচ ইউরোপীয়রা ফিরে এলে নির্জনে বলে 
বই লেখে, আর আমাদের এর] অফিসার দেসে অথবা পাড়ার চায়ের দোকানে রং 
দেখার, কোল করে, আর সবকিছু নশ্ত্রাৎ করে। এর কারণ--হন্দিরে বিগ্রহ নেই । 
পূজার আরোজ্ন অনুষ্ঠানে এরাও কর বার না কিন্তু বিগ্রছের অভাবে কিছুই আর 
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যথাস্থানে পৌঁছন না। প্রাঙ্গণটা কেবল জঞ্জালে ভবে বায়। 

আরও প্রমাণ চাই ? গচিশ বছরের উপর হয়ে গেল আমর পর্যতারোহণে আছি । 
লিপ্ত কাঞচনজজ্যা, অরপূর্ণা, এভারেস্ট প্রভৃতি অন্রতেদী নীর্ধগুলো আমরা সব 
করেছি---আখচ বিশ্বের প্রথম জেদীর পর্ব ভারোহীদের সঙ্কে এক সায়িতে বুক ফুলিয়ে 
দাড়াতে পারে অন্াবধি এমন একজন পর্বতার়োহীও কি ভারতবর্ধ থেকে বেরিয়েছে ? 
যেরোয়নি। অর্থমলথাকলে এবং কলা-কৌশলটা শিখে নিতে পারলে উচু উচু পাহাড় 
আজ আর তেমন কঠিনকাছ নয় । কিন্তু সেই আনল দ্িনিসটা না খাকলে একছনেরও 
ছয় কর! প্রকৃত পর্যতারোহী হওয়া সম্ভব হয় না। সেই আসল জিনিসটা! হল-- 
এীতিষ্থ। ভারাতীয় পর্ব তাবোহণের কোন এতিঙথ নেই । পাহাড়ে চড়ে আমাদের 
দেশের কিছু কিছু ছেলের চাকরিতে পদোন্নতি হয়েছে, এটি খুবই স্থখের কথা । কিন্ত 
পাছাড়ের জন্ত আমাদের দেশের কেউ সামান্য কেরানিগিরি থেকেও পদত্যাগ করেছে 
এমন ঘটনা আমার একটাও জানা নেই। অথচ ওদেশ থেকে রাজনিষ্্ীও 
কছি-রোজগার ছেড়ে হিমালয়ে চলে এসেছে । কারণ ওই একই--ওদের এঁতিস্থ 
জছে, আমাদের কোন এতিহ্‌ এখনো গড়ে ওঠেনি। 

বিষয়টা যতে। না বেদনাদার়ক, ততোধিক বিস্ময়কর । কেনন1, পাহাড় পর্বতের 
ব্যাপারে ভারতের এঁতিহটাই সবচাইতে প্রাচীন, সবচাইতে শক্ত ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং লধচাইতে থাটি। অন্তত হাজার চারেক বছর ধরে যে এতিহ্‌ 
তিল তিল কৰে গড়ে উঠেছে, ওপরের ধুলো-বালি একটু ঝেড়ে দিলে যে এঁতিহু 
ভারত পর্যতারোহণ প্রয়ানটিকে মুহূর্তে ছ্যতিময় ও তাৎপর্ধপূর্ণ করে 
তুলতে পারে, সেই বিশাল বিরাট বলিষ্ঠ এতিহ্টি হঠাৎ কেন এমন হূর্যল হয়ে 
এতদূর পিছিরে পড়ল, সেইটে আগে একটু ভ।লয়ে দেখা দরকার । 

একথা অনন্বীকার্ধ যে পর্তার়োহণ নামের আধুনিক ব্যাপারটি ইউরোপ 
থেকে “কলষ' কেটে এদেশে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে 
কাজটা খুব তাড়াতাড়ি সারতে হয়েছিল। কথা নেই, বার্তা নেই ১৯৫৩ লনে হঠাৎ 
একদিন জনৈক ভারতীয় নাগরিক ভূল করে এভারেস্ট শীর্ষে উঠে পড়ল। মহা 
অপ্রস্থত অবস্থা--ভারতে পর্বভারোহখের কৌন ব্যবস্থাই নেই অথচ বিশ্বের 
জেষ্ভম পর্বভারোয়ী একছন ভারতীয় | লজ্জা ঢাকতে তখন পড়্ি-কি যরি করে 
একটা প্রতিষ্ঠান দাড় করিয়ে ' দেওয়া হল। আর প্রতিানটি চালু করবার ও 
চালু রাছধার দাস. অপিত হল প্রতিরক্ষা! থরে উপর-সামহিক বাহিনীর 
গর়োকরদ বিয়ে সামরিক কারযার বাবা প্রতিক্ত সযহের হথ্যে বিশ্াসংসাহের বে 


পোকার কথা ৪৩ 


'কোন কাজ সুসম্পয় করে ছিতে পারে তাঁঙের উপর । 

স্পোর্টন যানে খেলাধূলো, শাখা-প্রশাখা! সমেত, সবদমরই শিক্ষা হপ্তরের 
অধীনে খাকে। পর্তাযোহণ প্রারসটিকে কিন্তু গুরু থেকেই ঠেলে দেও! হল 
প্রতিপক্ষ দ্যয়ের হাতে | পর্বতায়োহণকে শিক্ষার বাহন ন1 করে করা হল গ্রতি- 
রক্ষায় হাতিয়ার--এমন বিপর্যয়কর একট] ব্যাপার অনবধানবশত ঘটে গেছে হলে 
বিশ্বাস হয় না । জান তারপরে যেমন মালী তেমনি বাগান । আমলাতগ্্রের মালীদের 
বাগান হাতে পরে রবীক্রনাথের বিশ্বভারতীও কেরানী তৈরিয় কাক্ষখালায় পরিণত 
হয়েছে--সেই আমলাতজ্ত্রের তধাবধানেই ভারতীয় পর্যভারোহণ পত্ত্রে পুষ্প 
বিকশিত হয়ে উঠবে এমন আশা করা বাতুলতা। তা হয় না,তা হয়নি। 
আমলাতন্ত্র আর পর্যতাবোহণের মধ্যে সম্পর্কটা হল অহি-নকৃলের সম্পর্ককে 
অপরকে আমপেই সইতে পারে না। অথচ এদেশে গোড়া থেকেই পবতারোহণকে 
পে দেওয়। হল আমলাজন্ত্রের হাতে । তখন থেকেই একে যে কাজে লাগানে। 
হল--শীর্ধ জয় করার কাজ--সে কাজে এতিহ জিনিসটা নেহাতই একট] বাড়তি 
বিড়ম্বনা । অতএব পর্বতারোহণের পাঠশালাগুলোর জন্ত যে পাঠ্যক্রম স্থির হল 
তার থেকে কয়েকটি বিষয় সযত্বে বাদ দেওয়! হল। পাহাড়ের সঙ্গে লিষ্েদের 
ভৌগোলিক, ধাতহাসিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অধনৈতিক যোগাধোগ ; পাহাড়ের 
গ্লাছপালা, জন্ত-জানোয়ার, লোকজন; পাহাড়ের লৌন্দর্ধ সঙ্গীত, ভাষা ইত্যাদি 
যেসব উপাদান দিয়ে পর্বতারোহণের এতিহ গড়ে ওঠে তার সবকিছুই এই পাঠক্রম 
থেকে নিষ্ুরভাবে ছেটে দেওয়া হল। ভারতীয় পর্বতারোহণের যে আজও একট! 
এঁতি্থ নেই তার অবস্থাই আরও অনেক অনেক কারণ আছে। তবে মৃলগত 
কারণ একটাই £ গোড়া থেকেই আমরা একে বর্জন করেছি পর্বতারোহণের 
এীতিহথ তো! আর রাস্তার কুকুর নয় যে তাড়িয়ে দিলেও পিছু পিছু আসবে। 
একদিন যা! সষত্বে পরিহার করেছি আব্দধ তা নেই বলে ক্ষোভ করতে বললে 
সেটা হাস্তকর হবে। ূ 

তবুও ক্ষোভ হয়, এঁতিটা নেই বলে তে! বটেই কিন্ত তার চাইতেও বেদী 
ক্বেভ হম্ব, এঁতিহটা থেকেও নেই বলে। পর্বতারোহণ সম্পর্কেও ভারতের 
একট? সুপ্রাচীন তিহ আছে এ কথা শু:লে হয়তো স্বয়ং ভারতীয় পর্বতারোহীরাও 
হেসে ফেলবেন। হ্যা, ভারতের এককালে যখন উড়োজাহাঙ্জ ছিল, আআটমযোমা! 
ছিল, মহাকাশ বাত] ছিব তখন দেই দক্গে পর্বতারোহণও থাকতে পারে | 
হারী করলেই হল। 


১০৪ হিষালয় বিচিত্রা 


মাত্র লিকি শতার্ধী আগে, মহাসমারোহ সহকারে, পশ্চিমদেশ থেকে এছেশে 
পর্বতারোচণের “কলম' কেটে এনে লাগান হল। তার আগে পতারোহণ বন্ধটি 
কি তাই আমরা জানতাম না। এমনকি এখনও আমরা লঠিকন্পে জানি না যে» 
আমর! কেন পর্বভারোহছণে বাই | এই অবস্থায় যদি কেউ দাবী করে যে, ভারতের 
এবিষয়ে একটা সুল্রার্টীন এঁতিহ্‌ আছে তবে সেই দাবীটা হাশ্কর মনে হতেই 
পারে। এমনটা ছওয়াই দ্বাভাবিক। কেননা, যে বন্ধটির অভাবে আমাষের পৰ- 
তায়োহণের এমন দুরবস্থা সেই বস্তটি হাতের কাছেই রয়েছে এবং চিরকাল ছিল--. 
এমন কথা সত্য বলে মেনে নিতে আমাদের পৌরুষে বাধে । এসব কখা হেসে 
উড়িয়ে ধেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ | তাতে কিন্ধ কেবল নিজেকে বঞ্চিত করা হয় 
সত্যট। মিথা! হয়ে যায় না । 


হিমালয়ের সঙ্গে হিমু-ভারতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার স্্রে পৌরাণিক যানে রামায়ণ- 
মহাভারতের যুগ ছাড়িয়ে আরও অতীতে বিলীন হয়েছে। হিন্দু দেবদেবীদের অনে- 
কফেরই পা্নানেপ্ট আযাড্রেস হিযালয় । হিমালয় পারে কৈলাদে দেবাদিদেব শিবের 
হেডকোষাটার্স। মানস সরোবরে বিষুদেষ বিহায় করে থাকেন। এসব কথা জামাদের 
জানা-পড়াশতনা করে নয়, হিন্দ-সমাঙ্জে লালিত-পালিত হয়ে এসব কথা আযাদের 
আপনা থেকেই জানা হয়ে গেছে । বহু বন্থ কাল আগে থাকতেই হিমালয় ভারতীয় 
এঁতিহের সঙ্গে একীভূত হয়ে আছে। বস্তত হিমালয় বাদ দিয়ে ভারতীয় এঁতিহ্হের 
কখ! ভাবাই বায় না। হিমালয়ের সঙ্গে--হিমালয়ের অজন্র চেহারার প্রত্যেকটির 
স্গে---পুঙ্খাচুপুক্খ পরিচয় না থাকলে এমন ঘটনা সম্ভব হত না। দাজ্িলিঙের বা 
উত্তর কাশ্মীর কোন ইনন্টিটিউটের তত্বাবধানে পরিচ় সাধন নয়, সত্যকানের হুছূর্লভ 
পরিচয় । এই প্রসঙ্গে হিমালয়তক্ত শ্রদ্ধেয় উমাপ্রলাদ মুখোপাধ্যায়ের “কৈলাস ও. 
মানস সরোধর” গ্রন্থ থেকে একটি বাক্য উদ্ধৃত করব ; সেই পুত্রাকালে হিমালয় 
দুর্েস্ভ অরণ্য, হুর্গম গিকিপ্রাচীর ও তুযারাবৃত গিরিবত্ অতিক্রম করে এত 
মুনিখধির যাতায়াত কিভাবে সম্ভব হত এখন ভেবে কৃল পাওয়া যায় না।, 

সত্যিই কূল পাওয়া যায় না। তাছাড়া, তারা তে! কেবল বাতাবাতই করেননি 
স্প্মান্ধকালকায অধিকাংশ পর্যতারোহী যা করে থাকেন,-_তারা হিমালয়ের 
মধকিছু খুঁটিয়ে দেখেছেন, খুঁটিয়ে বুঝেছেন। সেই পুরাকালে শ্বাপদ-সংকূল ফুট- 
হিল থেকে চিরতৃযান্াবৃত গ্রেট হিমালয় ছাড়িয়ে গোটা হিমালরটা! এফনভাবে 
জরীপ করে লা বড় সহজ কাজ ছিল না মাজই বছর কুড়ি আগে, ১৯৫৭ সনে 
লিপুবুদধ। অতিক্রম করে কৈলাল-হানস বরোধর বাষাধ লদর এ-বিহয়ে বর্তমান প্রবন্ধ 


পরগাড়ার বাথ ১৫ 


চাটগ্পব্ণ্‌ 

এন প্রক্জ উঠবেই যে, এইসব ফুনি-বাহিবের প্রকুত পর্বতারোহী বল! চলে কি 
না? চলে না। কারণ এর! কখনোই গাছাড়ের শীর্ঘদেশে আরোহণের উদ্চাকাজ। 
€পাযণ রুয়েননি। দীর্ধে আরোহণ ক্ষরে উড়িয়ে দেবার জান রাষ্ট্রীয় পতাকা! বন 
করেননি ; ফিরে এসে এর যেলব কাব্গাখা লিখেছেন সেগুলোকেও কফোনকুমেই 
অভিযানের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ বল! চলে মা। 

ভবে প্রত পর্বভরোহণ ন। করে থাকলেও এইসব সুনি-খবিরা যে প্ররূত পর্ধ- 
ভারোহী ছিলেন সে-বিষর়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। চরিত্রের ফেলব 
বৈশিষ্ট্য না থাকলে কেউ পর্বতারোহী হতে পায়ে না-হাজারটা পর্বতদীর্ঘ জয় 
করলেও নয়-_সেইসব বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে পৃর্ণমাত্রা় ছিল। হিমালয়কে এর! 
পৰি ঘেবডূমি বলে জানতেন । হিমালরের গাছ-পালা, পশু-পাখী, নদী-নিব'র, 
€োকজন ইত্যাদি লবকিছু সম্পর্কেই এদের অসীম কৌতুহল ছিল। হিমালয়ের 
বক্ষে এদের আত্মীয়তা এতোই নিখিড় ও গভীর ছিল যে টাপমাটাল মুসলীম ও 
ব্রিটিশ বুগ পেরিয়ে এসেও তা৷ অটুট অছ্ছে। এই আত্মীয়তা পারস্পরিক লেন-দেনের 
যাষ্যযে পুরিলাভ করেছিল । কোনরকম ধান-খয়রাত করে নয়, শেক চয়িরের জোরে 
খর] হিমালয়ধাসীদের শ্রদ্ধা/-ভক্কি অর্জন করেছিলেন । গত গচিশ বৎসরে ভারতীয় 
গ্রবতানোহীদের উৎপাতে এই শ্রন্ধা-ভক্তি কিছুট। কলদ্ষিত হয়েছে কিন্ধু লবট! মুছে 
বাক়দি। বিনিময়ে হিমালয় এদের শুদ্ধ করেছে, অগ্ুপ্রাশিত করেছে । এই অনুপ্রেরণ! 
যার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে তিনিই হলেন প্ররুত পর্বভারোহী। রর 

য্যাপারট! তাহলে সংক্ষেপে এই দ্লাড়াল যে, এদেশে বখন পর্যতাবোহপ ছিল না 
তখন অনেক পর্বতারোহী ছিল, আর অবশেষে যখন এদেশে পর্যতারোগ্ণ শুরু 
হুল তখন আর এদেশে কোন পর্বভারোহী হয় ন1। প্রস্তাবটি যদি কারো কারে! 
কাছে উদ্ভট যনে হয় তবে আয়ুর! দাচার। বাটের দশকে ভায়ত-চীদ সীমা 
সংঘর্ষের আগে পর্যন্ত হিযালহের হৃর্গমতর় তীর্ঘগুলি পরিক্রম! করে এসে বাজীর 
খনেছেই 'সাপন আপন 'ভির্তার খা লিখে ফেলতেন। লত্যকারের বড়ো 
বির খনি সাংস্শর্গে এলে মাছবের ক্মষন হয়, তার তখন ব? করবার নয় সে তখন 
চটপট তির লিখে 
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পরিজমার চাইতে পর্ধতার়োহীদের অভিজ্ঞতা আব আনেক খেশি রোযাফকছ 
স্প্জথচ নিজেদের অভিজ্ঞতার কখা হশজনকে ছেকে শোনাবার জন অধেছ অয 
এতটুকু উৎপাহ থাকে না। বাংল! ভাষায় এবিষয়ে যে ছু-একখানা ধই বেরিয়েছে 
সেগুলো প্লে যন উদ্দীপ্ত হয় না, পান্তি বোধ কনে! 

এত কাছাকাছি খাকা সত্বেও এই হুইটি ধায়, এই পোড়াদেশে, খিলিত হতে 
পারেনি কেননা আমাদের আমফলাতয তা চাক্গনি। প্রতিরক্ষাদপ্তবের আবপাধের 
পন্ধিবর্ডে যঙ্গি শিক্ষাপ্তয়ের আমলাদের উপর এর গ্রতিপালনের তায় পড়ত 
তবেও হন্তো কিছু ভরসা ছিল 1 কিন্তু তাহরনি। পর্বভারোহশের বাইরের 
চাকচিকা দেখেই আমর! এমন প্রবলভাষে প্রলোভিত হলাম যে তা ভিতরের 
লাবন্তটুকুর কখা আর আমাদের মনেই রইল না। তা হয়তো এই ছুটি ধারার 
বিলন সাধনে প্রকৃতিগত কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল বলে মনে হয় না। 

এদেশে প্রথম যখন পর্যতারোহখ চালু হুল,-স্দাছিলিডে, মানালীতে, 
উত্তরকাশীতে যখন একটার পর একটা পর্যতারোহণ শিক্ষণকেন্ত্র খোলা হল-- 
তখনো পর্স্ত এদেশের খ্যাতনামা! হিমালযাস্বাদের অনেকেই পুরোদমে কর্মক্ষম 
ছিলেন। কিন্তু স্থামী প্রবানন্দ, উযাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মনীঞ্রানাথ সেন, 
নির্ধপচন্জ খৈছ প্রন্খকে এ ব্যাপারে গোড়া থেকেই এড়িয়ে বাওয়! হয়েছে । 
এহনকি কনভোকেশন অনুষ্ঠানেও এদের কধনো ডাক হয়নি । 

আমাদের পর্যতায়োহণের সঙ্গে যছি এইসব প্রবীণহিযালয়প্রেমীদের সাষিল কন্ধে 
নেওয়া হত তালে প্রস্বালটির আজ এমন দীনহশ! হত না। পর্বভারোহণ শিক্ষণ 
কেশ্রুগুলির প্রত্যেকটিরই বিশ পাঠ্যক্রম আছে--সেই পাঠমে অন্ত সবকিছুই 
আছে, নেই কেষল হিমালর । এইসব জারগার পর্বতারোহখের সবরকম কলা-কৌশল 
শেখবাৰ ব্যবস্থা আছে; কিন্তু হিযালকের সঙ্গে অনাধিকাপ খেকে যে আমাদের 
ধরতিহালিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বয়েছে সেই কথাটুকু 
শিক্ষার্ীহের প্ররগ কৰিয়ে ফেবার কোন ব্যবস্থা এসব ছারগার কর! হযনি। গুৰ 
পহজেই এই ব্যাস্থাটুকু কর যেত । এখনও করা যায়| 
” খষন একট! ব্যধস্থা। হৃদি করা বেত বে, হ্যাপর়ের কোন ভূঢা্য তীর্থ বা) পথ 

কর! পা খাক্ষলে দম লাস্থার শিক্ষাগ্রহণের ছুযোগ বিলখে না---ভাহলে 

কত? কিন্ত এতে আনেকেরই অনেক বকষের : অহদিধে হতে পারে। 
“সার বং ধরন 'হাছছ। কর? চলে হব, হিছাল্র হম্পা্ে নিন, রে 
ভাগ করে "খড় না খাকনে চলে না--এবং জাতির আগে এ-নিবরে বিজাগারান 
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করা হযে। সেই সঙ্গে হিযালর যে হত বিরাট, বিশাল, হিযালরের সবে আমাছের 
বে কত অজ রফমের বআত্মীরত! সেসব নিযে একটা সংকলন গ্রন্থের হাব 
কা! হোক প্র শিক্ষাক্ষমের অন্তর হবে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পথটি 
লবসমর হাতের কাছে রাখতে হুবে। হিযাপর স্বতপ্রকাশ-্পকেষল ন্ট! 
একবার ধরিয়ে দিতে পারলেই তারপর জাপন। থেকেই কাজ হবে । 





গত করেক বছর থরে দাজিলিয্ের শেপার! মিজেদের গৌরবদিত শের়পাযুতি 
ত্যাগ করে অন্ত ছণ্শট? পেশার ছড়িয়ে পড়তে শুক করেছে । একছন দুঙ্ছন করে 
নর, পাইকারি হায়, অবস্থা! এমন দীড়িয়েছে যে, টূংলুং বস্তি চষে ফেললেও এখন 
সকার পর্বভায়োহণের জন্ত মনের মতে! শেযপাও ভুল ত হবে। 

ঘটনাটি যতটা বিশ্বয়কর তার চাইতেও বেলী যেমনাধারক--.ভারতের দিক থেকে 
লঙ্ঘান্করও বটে। ছোট একটা উপজাতি গোষ্ঠী, দার্জিলিং শহরের উপকণ্ে, ছোট 
নির্দিষ্ট একটু এলাকার মধ্যে ডেকা বেধে, একট] হুমহৎ এঁতিহ গড়ে তৃলেছিল। 
এই শেরপাঙ্গের অবস্থা কখনোই ্বচ্ছল ছিল না, এমনকি বিশ্ববিশ্রুত শেরপারাও 
পঙ্য়-অলষঘ়ে ঘোড়া নিয়ে খঙ্দেবের আশায় ম্যালে অপেক্ষা করত । কিন্তু অভাব- 
অনটন যতই ছোক--এমন হাসিখুসির জাত আর হয় না। আর আত্মসস্মান বোধ । 
কারে! কাছ থেকে কোনয়কম অনুগ্রহ প্রার্থন1 কর! ব1 গ্রহণ কর! যে ফি-জিনিস 
শেরপারা তা জানতই না। মেয়েরা ঘর-সংসার বাচ্চা-কাচ্চা সাষলাতে 
সাঘলাতে নিরলস উলের পুলোভার বা কার্পেট বুনত, আর ছেলের! সেই কার্পেট 
ও গুলোভার বাজারে নিরে যেত, গৃহ-সংলগ্ন পাহাড়ের ঢালে কোধাল-খুপরি 
চালাত, শুয়োক্স পুধত, য্যালে খোড়া নিয়ে ঘুরত, বকা খেত, স্বুয়ো খেলত 
স্প্আায আমন্ত্রণ পেলেই হিমালয় অভিযানের সঙ্গে গিয়ে ইতিহাস তি করে 
আলত। লোসার বা! তিববতী নববর্ধ উৎসবের দিন এর] টুংনথং বস্তি উজাড় করে 
চলে ফেত অবজারভেটরি হিলের উপরে মহাকালের মন্থিকে-_এই জগতের সবকিছু 
ছেলে দিয়েও ওয়া যেন ঠিক এই জগতের অধিবাসী ছিল ন|। 

ধর্নী-হরিজ্ের বৈষম্যটা দবাঙ্জিলিণে যেমন উৎকট তেমন বোধহয় কলকাতায়ও 
শৈলসনিধানটিতে যে সান্জ্রযারিক হানানাদির অভাব দেই তাও ভ্রফশবিলাসীফের 
ছাড়ে হাড়ে জান! আছে। আধুনিক যুগের এইসয সংক্রামক জটিলতাগুলো শেরপার! 
থে এড়িয়ে চলত টিক তা নয়-_এসব ওদের স্পর্শই করত ন। যাটের ঘশক্রে প্রথম 
ছিকেও টুংস্থং বন্ধিতে ঢুকলে মনে হত যেন অন্ত কোন যেশে পৌঁছে গেছি, অন্য 
কোন সুগে। 

শেপার! বিজেবেছ সমান্ছ-যাবস্থা, বিজেকের ধর্ষবোধ, নিজেদের এতিহ 


একটি র্যহান হাজেতী বকরী 


নিযে এই টং হবি গড়ে ভূষেছিল। এদের আড়াব-অনটন মগের ছিল কিছ 
তাই বিয়ে এরা কখনো বিশ্বে করেনি ঘা আাতিবেশী বব্রাহারের উপর হালা 
সাস্াই দাঙঞছিঙগিতের ব্ত্যাতি এক সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ধেশে ছড়িয়ে পড়েছিজ। 
ট্যরিস্ট স্ট হিসেধে হাঁজিলিঙের খ্যাতি যখন ফেঘল কতিপয় ঝিটিশ লিভিলির়ান 
ও ঝ্াজা-যহাকাজার যধ্যে সীমাবদ্ধ, শেবপাদেক নিধাস ছিলেবে ছাঞ্জিলিতেহ কথা 
'তখন বেশ-দেশাস্তরে ছড়িয়ে পঞ্চেছে, হিমালর আভিনান নিয়ে লেখ লব বইরে 
সঙ্গৌরবযে উল্লেখিত হয়েছে । এই শেরপাছের জগত ছা্ছিলিং বা-কিছু দিছে সা 
ক্ষরেছে ভার তুলনার পেয়েছে অনেক অনেকগুণ বেশি তবুও শেরপাধা দাজিলিছে 
'পে্পপাঁ ছিসেষে টিকতে পারল না। এই কিছুদিন আগেও এহন একটা নমর ছিল 
খন কোন হিমালয় অভিযান করতে হলে শের প1 নির্বাচন করবার জস্য াতিমানের 
নেতাকে আগেভাগেই দাঙিলিও আসতে হত--কেনন! দাঁজিলিবের শেরপ। ছাড়া 
বে হিমালয় অভিযান হুতে পারে ত। কেউ ভাবতেই পারত না। কিন্তু তারপয়ই 
হঠাৎ সবকিছু পা্টে গেল। বিদেশ থেকে এখন যাঁরা হিমালয় অভিযান করতে 
আসে তার! আর দাঞ্জিলিস্ে আসে না। দা্দিলিতে এখন আর মনের যন্কো শেরল। 
পাওয়। যায় ন1। 

ঘটনাটি আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে । আর তা ঘটেছে এমন একটা 
সময়ে যখন আমরা জাতীয় লংহতি প্রতিষ্ঠার জন্ত ঘটা করে সতা-সঙিদ্টি 
করছি এবং যখন এদেশে পর্বতারোহণ-প্র়াস চমকপ্রন্থ সব কীতি স্থাগাপ 
করছে। পর্বতারোহণ বিষয়ে এর্দেশে বর্তমান বেশ কতগুলি বর্ণাচ্য সামরিক 
পত্র ছাপ! হর, পর্তারোহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে সেলব কাগজে নানাধরনের লেখাও 
ছাপা হয-_কিন্ত শেরপাদের নিয়ে, শেরপার] কেন শেরপাবৃদ্ধি '্্যাগ করছে ত| নিরে 
ফোন লেখা এখেশের ফোন কাগজে আজও ছাপ! হয়েছে বলে জানি ন)। এই 
শেষগ্রহরে শেরগাদের জর বিলাপ করতে বদলে তাতে শেরপারাই নিরত ঘোষ 
ফরবে। তবে এরপরে যেদিন আমার জাতীয় সংহতি দিবস পালন কর! ছবে সের্ির 
যেন মরা শরণ খাখি যে শেযপা। নামে সন্পূর্ণ তবনির্তর এবং নিধ ভাট একটি 
উপজাতি গোতী আফাদের চোখের পাফনেই নিজেদের এতিজপূর্ণ পেশ! ছেড়ে ছি 
'ত শট পেশায় ছতধা হয়ে গেছে। 

ঘটনাটি কর, বিচ্ধ গাযাদের জাতীরুসংহতি প্ররায়দর ।নামহ্রিক নাগ! 
এই গটনায় পৃর্ণাবরাম ধরা পড়েছে। শেপার খান্ডামানের কোন সর গোর 


১১৪ হিদাগর বিচিহা 


জবিধানী ছিলেন না, ছাজিলিং শহরে, শহরের চৌহ্ছির দখোই গা খাত... 
দার্িলিে দেশের গণামানার। প্রতি বৎসর বরন্ছমে গিয়ে খাকেন। আভায দীমাযকধ 
“বং সুনিরকান্িত একটু জামগায় এর সম্গিষহাতাবে বাস বত । এনে জননংখ্যা 
নিয়েও কোন পফন্তা ছিল না। নিজেদের হাবী-নাওয! দিয়ে এর ফখনে! দরকারকে 
বিষ বা অযফোন লশ্্রদাযকে বিড়ছিত করেনি । নিরীহ এবং নির্ধ হাট একটি 
উপজাতি গোঠী নিজেদের আব্মাসশ্মান বজায় রেখে নিজেদের মহত পেশার নিয়োজিত 
ছিল-.নঅররশতাববী ধরে একটা মহৎ এতিজ্থ গড়ে তুলেছিল । তার মধ্যেই হঠাৎ 
লব তৌ-কে। ছয়ে গেল। 

এইটি যি কেবল আধুমিকতায় আক্রমণে তথা প্রলোভনে ঘটতো তবে তা 
বিরে কিছু বঙ্গার ছিল না-পিপীলিকায পাখ উঠে মরিবাক়্ তরে--বিশ্বের অনেক 
জাতি-উপজাতিই আধুনিকতার আগ্থনে পুড়েছে ও পুড়ছে । কিন্তু শেরপায়াও সেই 
একই ফাদে ফেলে গেছে এইটে ধিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না এজন যে, শেরপারা 
অর্ধ-শতাবী ধরেই সাফলোর সঙ্গে এই আকমণ ও প্রলোভন প্রতিহত করেছে। 
ধারিয়ের জন্তই লাধারণত মাহুয চরিত্র আষ্ট হয়। ছিতীয় হিখযুদ্ধের উন্মত্ততার 
সময বা্ধভীর হিযালর অভিযান বছরের পর বছয় বন্ধছিল তখন শেরপাদের আতিক 
সুর্গতি যে কোথায় পৌঁছেছিল ত! বর্ণনা করার চাইতে কল্পনা করা সহজ । দেশে 
তখন টাবরির অভাব ছিল না এবং সাহেষহাও শেরপাদের প্রতি বিশেষ রকম সহা- 
ছু্ৃতিশীল ছিল- ইচ্ছে করলেই ওয়া রুজি-রোদগারের ব্যবস্থা করে নিতে পারত । 
কিন্তু ওয়া তা করেনি । চূড়ান্ত গারিত্র সত্বেও সুহিনের অপেক্ষা করেছে... 
গেরপাবৃতি ভাগ করেনি। 

চঙ্জিশের হকে বিশ্বযুদ্ধের ধাকায় বায়। অবিচলিত থেকেছে, ঘাটের দশক 
থেকে তান! কেন বীকে ঝাকে কুলত্যাগ কন্তে শুরু করল? এই সবে নতুন 
কোন আহি লক্ষট ফেখা হেয়নি। বরং এই সময়ে বেশের পর্ধতায়োহণ প্ররান 
খুবই ক্িগ্রাগতিতে বিজ্তারলাভ করেছে । ভাতে করে শ্রেরপাষের চাহি 
খেছ়েছে, কজি-রোজগাকও বেড়েছে । শুধু ভাই নব, এই লমর়ের মধ্যে শেরপাবের 
ফ্লংগঠিত বাবার জা শেরণা রাইস জ্যাসোলিযেশন স্থাপিত হয়েছে। দেশের 
ুবাক্ষিতির লে লতি রেখে ওযের ন্রির ছারও বারহার সংশোধন কর! 
হয়েছে-..-১০৬৭ শনে যেখানে মাথ! পিছু বৈনিক রুছি ভিজা গত টাক এখন, 
দেখছে হযেছে শরজিণ টাকা । ওয়েছ নিষন্খ লাজ-বরজাষের তারার হার 
পচা বেডে েছে। আছে হিমালর অভিযান চড় বড়জোর গণ্ডার ছিলেছে 


একটি ভ্যহান ঈনাঙেতি ১৯৯ 


ঝাবন হয শের ছিসেষে।' অবনিছু খকিয়ে বেখলে আছবের শেরপাগিি 
ফোৌনকবেই ফ্েরানিগিহি বা! সেপাইগিরির চাইতে খারাশ চাকরি দহ? তাহলে 
ওযা হঠাৎ যন বাড়ে-বংশে বৃদ্ধি আগ ব্রাল কেন? 

এখানে বলে সখা হরকার যে জাজ আর শেরপাদের জন্য কাহাকাটি করে ফোন 
লাভ সেই। ইতিষফেই ওরা ইতিহাসের বন্ধ হয়ে গেছে--যা একলমযে ছিল 
এখন আর নেই। কোন ভোজবাজির লাহাযোই ওদের আর ফিছিকে আনা বাবে 
না। পুরনো ছিনের শেপার! বাটের হশন্ধ খেকেই কুলবৃত্তি তাগ করেছে এবং 
তার আগে মরি বংশধরদের হিয়ে বারনি- শেরপাকের কোন কাছেই এতটুকু 
ফাক থাকে না, বৃত্তিত্যাগ করবার সহয়ও ওয় ফোন ধক রাখেনি । তাস্াড! যে 
পরিষেশে শেযপাবৃতি গড়ে উঠেছিল তাও আজ অতীতের বন্ধ হয়ে গেছে। আগে 
টূংন্বং বস্তিতে ঢুকলে যনে হত যেন একট] ছোটোখাটো তিব্বত । এখন লেখানে 
জনে দুতলা তিনতলা বাড়ি উঠেছে--ঘরে ঘরে বিজলি ধাতি জলে, লোভ” 
শেভিং হয়। 

তবে শেরপারা না থাকলেও শেরপাদের কীতি-কথা পর্বতারোহণের ইতিহালে 
চিরসান্খর হয়ে খাকবে। অমন বলিষ্ঠ নত্রতা, সহান্ঠ উদাক্নতা এবং নিথিকাঁর 
ত্যাগের কথা বর্ণনাও করা যায় না, কটানাও করা যায় না। বৃত্ধিটায়ক ওয়া রত 
করে তূলেছিল। গ্যেলে বা পাসাং কিকুলির আত্মত্যাগের তুলনায় ক্যালারাংকা 
নিতান্তই ছেলেমাচ্য। ওয়া ছু'জন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল গ্রথমজন নাক পর্যতে 
ও দ্বিতীয়জন কে-টু পর্বতে--না, কোন দেশপ্রেমের নিরর্শন রাখধে বলে নয়, করবা. 
পর়ায়পতাৰ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলেও নয়, এমনকি মুমূষকে সেবা করবার মধ্যে 
ঘেটটুকু কতার্থত! আছে তার জনও নয় । যে কারণে ওর! কিছুতেই পাহাড় থেকে 
নেষে আসতে রাজি হয়নি ত' ছল অহেতুক উদারতা, লাদাবাংলায় যাকে বলে বিশুদ্ধ 
পাগলামি । যে-দু'জন সাছেহের জন্য ওধের আত্মুতাগ সে-ছু'জনের তখন জার 
এটুকু সেষা গ্রহণ করবায়ও ক্ষমতা ছিল না, নিজেদের বৃত্যু নিবার্ধ ছেলে 
সাহেব! ওষের নেমে বাধার আদেশও দিয়েছিল--কিন্ধ সেই-ই প্রথম ও! 
সাহেবদের আফেশ অয করে, পরিগাম জেনেই অধান্ত করে? পর্মকারোহণের 
নিজ অন্ধারণই খায়ের তখন কমার কর্ঠবায ছিল দেমে আসা।। ওরা গরু নেমে 
খাসেনি, লজজানে দৃত্যুব্হণ করেছে।। শেরপাদের নীতিবোধ এরই হা যে জগছেরা 
ফোন নীহিশায় তার নাগাল পা স11 এই গোলে ও কিছুরি ধন! “আং শেরিং 
ও. আংআারকে কিংবা আজিব! এবং েনজিং এর! শেযপ সমাজের শীধন্থালীয়। 


১১২ 1 হিমালর বিডি. রর 
ধটে কিন্ত তাই বলে অনা শেবপারাও কিছু খথ যায না। িিনান্নি। 
ধ্াপ্রয়োজনে খেলে অব কিছুলির যতো সহজ ও উ্ায হয়ে উঠতে পারে, খা 
শের়িজের যতো মৃত ধলে ঘোষিত হ্যায় তিন দিন পরে পাহাড় থেকে ভ্যান নেথে 
আনতে পারে অথবা টেনজিডের মতো এভারেস্টের চুড়োর উঠে বুষের অন্ত পুজো 
চড়িয়ে আসতে পান্ে। বড সার সাদা গা রিটার্ন 
ভবিতেও হযে না। 

একটু অনাসক চোখে দেখলে শেরপাদের পুরো ্াপাহটিকে অনেকটা যেন 
সুর ও উচ্চ হিমালয়ের একটি পর্বতজেনী ফলে হনে হয় । তার করেকটি শু 
আকাশ ছুড়ে অসীমের সঙ্গে মিশে গেছে, অন্যসব শৃঙ্গ গগমম্পর্শী। তুষারাবৃঠ 
পর্বতত্রেণীর কোথাও হিমপ্রপাত কোথায়ও হিমবাহ, কৌখাৰও চড়াই কোখারও 
উত্াই, কোথাও তূষার-ফাটল কোথাও তুষার-ফেওয়াল--সব মিলিয়ে হনয় । 
হিমালয়ের কোন পর্ধতঙ্রেণীরই যতো ওরা একই সঙ্গে নিফটের এবং দুরের, পাব 
এবং অপারিব। শেরপাদের আবির্ভাষ, বিকাশ ও অস্তর্ধান, একটুও বাড়িয়ে বলছি 
না, অনেকটা গ্রীক ট্র্যাজেডির যতো--তেমনি সহজ, তেমনি অনিবার্ধ, তেষনি 
মহত, তেমনি যিযাদমর । অপরাধীর কাঠগড়ায় দাড়িয়ে একথা বলবার আমাদের 
কোন অধিফায় নেই, তবুও মনে হয় শেরপাদের অন্তাধীনপর্বটাও ল্ভবত জনিবার্ধ 
ছিল। অযন উপস্থিতি কখনোই স্থায়ী হয় না। মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি, 
ওইরকমভাবেই ঘটে থাকে। 

মহাকাব্যর শুযুও হুয় খুব নয়ভাষে, আর তা কোন পথে ফোন পহিশতির 
, ছবিকে অগ্রসর ছযে গোড়ার দিকে তা৷ বোঝা যার না! শেরপাদের আছি নিবান 
ছিল তিববতে। ভিঝাতের ঠিক কোন অংশ থেকে কেন ওরা! দেশত্যানী হয়েছিল 
তা জানাযায় না। তবে এখন থেকে প্রার চারশ বছর আগে ওয়া! উত্তর-পূর্ব 
নেপালের সোলাধুত্ু এলাকায় এসে বসধাস করতে শুরু করে। বিশ্বের উচ্চতম 
পর্যনী এভারেস্টের পাধযেশে এই লোলাধুদ্ব--উদ্চতা যোল থেকে প্রার উদ্দিশ 
হাজার ফুট। খুব আকর্ষণীয় জারগা নহ। হিয়ালর এখানে সবচাইতে উদ্চুঙখল, 
তাক উপদে বছরের একটা বড় অংশ বরফে চাখা পড়ে থাকে । হৎপিতে 
জো না! থাকলে এখানে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। এখানে পাঙ্ছাড় কেটে জি 
 তৈি ক্ঠতে হব, বাধ তৃনে জঙি বক্ষ! করতে হয়। নিতাগ্ক বাধ্য ন। হলে এবৰ 
জাহগার কেউ ঘর বাধতে আসে না। ভিতরে এতটুকু ছূর্যবতা খাকলে ওরা! নানা 
উপতাকা-পখ ধরে আরও খাধিকটা কফিণে নেষে' আসতে পারত ।. আন্ত. 


একাটি মহান ই্যাজেতি ১১৬ 
ধ্ইলই মেপালীবের লে এভাফার হছে দিযে এতবিনে খেকপা। নাহটি আর ফোন 
অভভিতই থাকত না। 

শেরপাদের একটা চাধিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই বে কোন কিছুতেই ওযা চট বরে 
সু পার না। অবস্থায় পড়লে খৈর্ধ ও সাহসের সথধে ওয়া অবস্থাকে আহতে নিবে 
আসে, অসপ্তবকে সম্ভব করে তোলে? এমন খৈশিষ্ট্য একদিনে গড়ে ওঠে লা। 
ষনে হয় সোলাধখৃতেই এর গোড়া-পত্ভন হয়েছিল। সার আানসিস ইরংহাজব্যা, 
হিমালয় তব! শেরপাধের কথা বলতে গেলেই' ধিনি ভাবাবেশে খেই হরিকে 
'ফেলতেন, তিনি তো! স্পইই বলেছেন যে এভারেস্ট অভিযানের আট নম্বর শিথিক্পে 
ফাল পৌঁছে দেবে বলে প্ররৃতিদেবী অনেকদিন ধয়ে শেরপাদের প্রদ্তত করে 
তূলছিলেন। 

শিক্ষাদানের নানারকম কুষন্দোবস্ত ছিল। যতই পরিশ্রম কর! হোক না কেন, 
'সোলাধুন্বর মতে! ভূখণ্ড শুধু চাষ করে জীবনধার়ণ কয়া সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে 
পশ্তপালন এবং মালবহুন করে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। ছুূর্গঘ পাহাড়ে ভেম্ক 
করি চরাতে গিয়ে কখনো! ঘন তুষারপাতের মধ্যে ছিনের পর দিন আটকে পড়তে 
হয়, কখনো! তুধারবটিফার সঙ্গে লড়াই করতে হয় ধৈর্ধ এবং দুঢতার সঙ্গে । ধস 
সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয় এবং আবহাও়ার প্রতিও সজএ গাখতে হয-পর্বক্ষণ | 
অপরদিকে ক্ষেতে যখন কাজ থাকে না ভেড়া-বকরিয় চারণক্ষে অও যখন মাসের পর 
যাস তুষারাবৃত থাকে--শেরপ] ও শেরপানীর1 তখন মালবহনের জনক নামচেবাজার 
বাআারও দক্ষিণে নেষে আলে | শেরপাদের একটা গুণ এই যে ওয়] কাজের জাত 
বিটা করে না। জগ্মাস্তয়ের পাপের জঙ্তাই কাজ ন! করে উপায় মেই, সেই কাছের 
আবার ভালো-মন্দ কি! এই উপ-মহাছেশে থাক] মালবহুন করে তাদের কূলিবলা হয়, 
তার! আপন! থেকেই কুলি হয়ে বার--"যেন ভূল করে যাঞ্জুষ হয়ে গেছে এবং সেজন্ঠ 
খুবই অনুত৫---এদেশের কুলিয়া হাগে না। হাসি মুখে ঠাষ্টা-মন্কর! করতে করতেও 
'যে যাঁলবহূন কর! যায় শেরপারাই বোধহয় তার একমাআ নজির । এর মধ্যে ফে 
লজ্জা বা অপযান থাকতে পারে তা'ওর1 ভাবতেই পারে, না। আত্মুসস্মান বজায় 
রেখে ধা মালবহনের কাজও ধরতে পায়ে। 

হিমালের মেজাজের লক্ষে মেজাজ মিলিয়ে শেরপারা যখন একাগ্রভাবে গলে 
উঠছিল, তখনও পর্বস্ত বহিবিশ্ে কোথায়ও যে ধা্জিলিং নাষে কোন জারগা আছে 
এবি যেখানে উপস্থিত হয়ে বিশ্বের সপ্রশংল ছুটি আকর্ষণ করতে হবে- সেষ্ 
বাঙজিলিহের নাঘটাও যৌধক্র তখন ওর জানত ন1। পর্যভারোহণ নামে যে কোন 


১১৪ নে হ্যা বিচিতা 


ব্াপার আছে ঘ হতেপারে তা জানবার বোন প্রগই ওঠেন) কোন. লামবিক 
উদদে্ঠ সিদ্ধি মতলব ছিল না ধলেই ওমের শিক্ষা! বন ছলম্পর্ণ হূড়ে পেরেছিল । 

সে যাই হোক ওই মালবহদের নুরে ঘরেই বাইকের জাগে লঙ্গে ওরের প্রথম 
যোগাযোগ ছটল। এই শতকের গোড়ার দিকে বিটিশ সামরিক স্বাহ্নীর অফিলাবের 
তখন নেগালের লোকালহগলোর ঘুরে বেড়াচ্ছেন । হখলদানী দাঝাজ্যবাদের সেই 
শেষের যেলার খণ-ছিয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ধে পামবার জন্ত বিটিশ সৈল্কবাহিনীতে 
তখন প্রচুর লোকের দরকার-স্্যত পাওরা যার তত। এ ব্যাপারে বিটিশদের বড় 
ক্ষর়সা ছিল দারিদ্র লেপাল। তাছাড়া, কারণ জিজ্ঞাসা না করে হুকুমমতে! 
মাতে ও মরতে রাছি খাকবে--নেপালে এমন লোকেরাই সংখ্যাথিক । নেপালেন 
সাধন হিন্দু রাজারও এতে লায় আছে কারণ ব্রিটিশরা! এতে খুনী খাকে, আবার 
উপরি পাওনা হিলেবে বেশ মোটা অঙ্কের বিদেশীমূত্রাও ঘরে আসে। 

এই ঝিটিশ সেনাবাহিনীর অন্ত লোক ধৃ'ছে যেড়াবার কাজে যেসয সামরিক 
অফিলারের! তখন নেপালে দুরে বেড়াতেন তাদের যধ্যে একজন ছিলেন গোর্ষ 
সাইফেল্ল-এর কর্নেল সি. জি, ক্রল। উদ্ধত গৌফ সষেত এর জবরঘত্ত চেহারাটির 
ফিকে তাকালে মনে হয় লালচে হয়ে আসা আলোক চিঅটিই বুধি বেকোন মৃহুতে 
হংকার দিয়ে উঠবে--.কোই হ্যায় ! তধে সামরিক বিভাগে ক্রস সাছেষের সাতিস- 
রেফর্ড যতই জাজল্যমান হোক না কেন, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই ফে 
ভিদি যায়ুঘ চিনতে পারতেন এবং হিমালয়কে অগাধ ভালধামতেন। এর কারণও 
ছিল। ধৌঁধনে ঘটনাপরম্পরার তিনি মামেরীর নাঙগাপর্বত অভিযানের অনুসরণকারী 
হয়ে পড়েছিলেদ। আভিযানের মাল বইধার জন সেনাধাহিনীর কয়েকজন 
পালোয়ান গোর্ধাকে তিনি সঙ্ষে এনেছিলেন । পালোয়ানদের কোন অপরাধ নেই, 
কিন্ত দেই অভিযান লফল হরনি--সেবায়ই ছু'্জন গোর্ধাকে নঙ্গে শিষবে যাষেরী 
নাঙগপর্বতে উধাও হয়ে যান। নেই অভিজ্ঞতার পর আদ লাহেবও বুঝতে পারেন, 
বে কেবল ছিযালয়ের অধিষানী হলেই ঘা! গাঁগত্তর আর সাহম থাকলেই উদ্চতর 
হিমালরের সঙ্গে পাজ। কষ! যায় না। 

ওই দেপালে ঘুরতে হৃরতেই ক্রস সাছেষ শেরপাদের সংস্পর্শেও আসেন +. 
ভাহের আচার-আচরণ, হেছের ও মনের যেজার, নবকিছু বিচার করে তিনি খাদের 
যাক্ধিন করে যেদ। বরা সথ ছাণ হোল আনার উপর জাঠারে! খান! গারলেঞ 
ধা চোগ বুছে হকুষ, মেনে ভলধার পাত নয়, যঙিও আহরোধ করলে চোখের 
নিষেবে চো দিলে ফেছনে। তাছাড়া! ওর! কহ কী হোলে! করে হছে এঠ$. 
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চিনি বরা ঞজানিদ খান সাম পিট 
উপজাতিকে হলে টানতে না পেরে কর্নেল জঙ্ মনে খুব ছুখ পেয়েছিলেন, তে” 
- ই ভাষাই ঈীরই নেই তুল সংশোধন করে দেন। সানা রা 
কাজে অবোগ্য বিবেচিত হলেও, পায়ান্ধোর গৌরববৃদ্ধির কাজে শেরপাষের 
ডাক পড়ল। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোমর-ভাক জনের গর বিটিশর! স্থিয় করল এভায়েস্ট 
অভিযান করবে---ধিশ্বের উচ্চতম পর্বতঈর্ধে ইউনিয়ন জ্যাক ওড়াহে। এই 
প্রস্তাবের প্রধান প্রবন্ত1 ছিলেন স্যার ফাপসিস ইয়ংহাজধ্যাণ্ড। সাম্রাজ্য ও ছিমালর 
--এই ছটোই তিনি প্রচণ্তবে ভালোবাসতেন । একদিকে হিমালয়ের স্্ঘিতম 
এলাকায় খুরে ঘুরে তিনি ব্রিটিশাখীন ভারত-সান্াদ্দ্ের লীমান! বাড়িয়েছেন এবং 
লাশা-অভিযানের নেতৃত্ব দিছেছেন আবার অপরদিকে হিমালদ্বের সৌন্দর্থে মোছিত 
হয়েছেন, হিমালয়ের লোকষের সৌহার্দো মৃদ্ধ হয়েছেন, হিন্দু তীর্ঘ্যাতরীদের দেখে 
শরদ্মাবনত হয়েছেন--এমনকি হিন্দুধর্মের বশোগানও করেছেন।। এই স্টার ফ্ানবিসের 
চেষ্টায়ই ১৯২১ সনে প্রথম ব্রিটিশ এভারেস্ট অভিযান সংগঠিত হয়। সেনাবাহিনী 
থেকে ছুটি ঘেলেনি বলে কর্নেল ক্রস এই অভিযানে অংশ নিতে পাঁয়েননি। ভবে 
নেনাবাহিনীতে তখনএ হিমালকোৎসাহীর কোন অভাব ছিল না। ব্রিষিশয়া 
স্পষ্টতই ব্যাপারচিকে একটা প্রার যুদ্ধ অভিযানের লমতুল্য বলে মনে করতেন। এই 
অভিযানের নেত! নির্বাচিত হন কর্সেল হাওয়ার্ড ব্যুযি। 

নেপাল তখনে! রুদ্ধ দেশ । বিনাপ্রয়োজনে খুঁচিয়ে খা করবার অদ্বোকানদারদ 
মনোরৃত্ধি বিটিশদের নর। তাছাড়া তিব্বত তখন হাতের পুতুল। তিব্বত দিরেই 
প্রথম এভারেস্ট অভিযান হয়। দাঞ্ছিলিং খেকে) লিকিম ধুয়ে, তিব্বতের বুদীর্ঘ 
ভূখণ্ড অতিক্রম করে অভিযানের যাত্রাপথ । এই অভিযান সফল হয়নি, লেটা 
প্রত্যাশিতও ছিল না। উদ্চতর হিযালয়ে অভিযান কর! সম্ভব কি জপস্ভধ, তার 
কি স্থবিধা-অন্ছৃবিধা সেইসব পরখ করে দেখাই ছিল এই প্রথম এভারেস্ট অভিযানের 
লক্ষ্য। লেবিক থেকে এই অদ্ধিযান সম্পূর্ণ সার্ঘক। 

, এই অভিযানের একটা খড় সন্ত দেখা দেয় মালপরিবহধ নিয়ে। প্রধানত 
নেপালী ও ভিবতী মালখাহকদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিসু। মুলশিবিযের পরে 
স্তর হিযালরে এর! যামবহনের রাছে সম্ূর্ণ ব্য হয়। অভিযানের সহারক 
হয়ার পরিবর্তে, হছে হয়ে এরা, বরং প্রতিবন্ধক হয়ে ছ্াড়ায়। এভারেনে 
পড়ার উঠতে হলে অ-দাতাশ হাজার সু গর্ত ালবহন করে সেখানে, একটি 
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শিখর স্থাপন করতেই হথে। ধীযনিিসিনিনির হরির 
িকতে পারে কিন! তাই তখনো স্থির হয়সি-স-সেখানে পিঠে বোবা! নিয়ে উঠতে 
হবে দাতাশ হাজার ফুট পর্ধ তৃষারাবৃত পর্যতগ্রাত বেয়ে। এই চ্যালেছের 
যোকাবিলা করবার জরই ভাফ পড়ল শেরপাদের | 

আগের ঘছরই সভবত ছুটির ঘরখান্ত করে রেখেছিলেন, ১৯২২ সনের ধিতীয় 
একাবেন্ট অভিযাদের নেত! নির্বাচিত হন কর্নেল পিজি শ্রস। ইরযাল ছয়ে 
দেখবার জন্ত তিনি কয়েকজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন । এরই দ্বিতীয় এভারেস্ট 
অভিযানও সফল হরনি | কিস্তু শেরপারা লফল হয়েছিল। এঁই অভিযানে ওরা 
প্রায় ছাব্বিশ হাজার ফুট পর্যজ মাল খ্ছন কয়ে নিয়ে যায় । আবহাওয়া যি 
প্রতিকূল হয়ে না উঠত, ধা মাহেবরা বদি সাহস করে ওযের উপয় আরেকটু তরল! 
রাখতে পারত, তাহলে ওয়া লচ্ছন্দে সাতাশ হাজার ফুটেরও উধ্রে উঠে যেতে 
পাঁত। সেবাই ছোক, এর পয খেকেই শেরপারা হিষালয় অভিযানের অবিচ্ছে্ 
অন্ধ হয়ে পড়ল। অবস্থা শগ্রই এয। হয়ে দাড়াবে যে শেপ] সঙ্গে না নিনবে 
হিমালয় অভিযানের কথা কেউ ভাবতেই পারবে ন1। বত ন্ুমিপুণভাবেই 
মালবহুন করে থাকুক না কেন, ফেধল যালবহনের জগ্ক কখনে। এতবড় সন্মান প্রাপা 
হতে পায়ে না। প্র 

যেসব শেরপ এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল আমরা তাদের একজনেরও না 
জানিনা । ঠিক কয়জন শেরপা এই অভিযানের সঙ্গে ছিল তা-ও আমর! জানি 
না। এসব তথ্য যে কোনদিন কেউ জানতে চাইবে সেদিন সেকথ! মনে করবারও 
কোন কারণ ছিল না। মঞ্জুরী দিলেই যাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচে যায় সেই 
হালবাহকধেপ আধার বংশপরিচয় কি। এছন্ত সাহেবদের পরে অনুশোচনা! 
করতে হয়েছে । 

পর্বত আরোহণের সঙ্গে সঙ্গি প্রথম যে চারজন শেরপার নাষ জানা যায 
ভাবা হলো---লাকপ! ছেডি, নরবু ইরেশে, লেমচুষ্ধি এবং লোবলাং টাশি। ১৯২৪ 
বনের তৃতীয় এভারেস্ট অভিযানের লময় এরা এভারেস্টের ছাবিবশ হাজার আটিশ 
ফুট উষ্চত। পর্ধধ মালবহন করে নিরে যায় এবং তবু জন্ত জম্গি তৈরি করে 
সাহেবের গু শিবির স্থাপন করে দিয়ে আদে। পিঠে বোঁধা না নিয়ে ওযা আগ 
হাক্সার ছুই ফুট উঠতে পারত কি? -_-এই অত্যন্ত সহ্গ ও প্রানকষিক প্রি 
সাহ্বেছের মনেই জাদেনি। খতন লহুজবোধ্য কারণেই আসৈনি। 

এই তৃতীয় এভীয়েন্ট অভিবানও সফল ইনি উতধের পথ ছিরে তিক 
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কে বিটিশযা রো লাভট খডারছেন্ট অভিযান করে-.ভায় কোনটাই, স্ল ছযনি । 
কিছ গুত্যেকটিই সার্থক হয়েছে । কেননা, এই বার্ধ অভিযানগুলোর অভিজাত 
উদই গড়ে উঠেছে পরবর্ভাকালের হিষালর অভিযানের আবাতেনী কীতিলৌম। 
কিন্ত তার চাইতেও বড়ে। কথা, এই অভিযানগুলে! না ছলে শেরপাছের এতি্টাই 
অন্যরকম ছয়ে রেত--এমন কুসমঞ্জল হত না। কিন্ত বেদ তখনো অজ 
ভবিস্ততের কখ।। 

খোষ্ঠার দিকে কিছুদিন পর্যন্ত শেরপার! অস্িযানের বায়না নিবে ছাঙ্ছিলিডে 
আসত, জাবার অভিযান শেষ হলেই সোলাধুত্ু ফিরে যেত। পারে ছেটে 
ফাতান্থাতে প্রায় একজালের পথ । কিন্তু অঞ্ফিনের অধ্যেই হিযালয় অভিযানের 
আকর্ষণ ইয়োরোপের বিভিন্ন ছেশে ছড়িরে পড়ল । অভিযানেক সংখ্যা মাড়ল 
শেরপাদের চাহি! বাল । হিষালয় অভিযান নিয়ে শেরপারাও এমন যেতে উঠল 
ষেন নিঝ রের স্বপ্রভঙ্গ হয়েছে। 

কোন কোন শেরপা ঠিক কোন্‌ বছরে প্রথম এলে দাজিলিডে বসবাস করতে 
গুড করল সেকথা! কেউ স্বরণ রাখেনি । লাহ্ব-হবেো। এবং রাঙ্গা মহাবাধাদের 
সঙ্ষে তে! কতোরকমের লোকই আসে যায-তার খবর কে বাখে! তবে এট! 
কুনিক্চিত যে বিশের দশকের প্রথমার্ধের মধোই জলাপাহাড়ের পূর্বদিকের গভীর 
জঙগজাবীর্ণ ঢালটা ওর! যোটামুটি মুষ্তবাসযোগা করে নিয়ে সেখানে খর-সংলার 
পেতে বসে গেছে। তারপর হিমালয় অভিযানে জনপ্রিয়তা যতো! বাড়তে খাক্ষে, 
দাঞ্ছিলিন্ডে শেরপার সংখ্যাও লেই হারে বাড়তে থাকে । শেরপারা এখন আর 
ফরস্থষের শেষে তো নয়ই, এমনকি দু-তিন বছরের মধ্যেও একবার দেশে যাবার 
ফুরধত পায় না। ক্রষে পোলাখুখুয় সঙ্গে এদের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আগে। 
এছিকে পর্বভারোহ্ণ কেন্জু করে দাঞ্জিলিযের প্রবাসী শেরপার! নিজেদের একটি 
তব তি গড়ে তোলে । টুংন্থং বন্তীতে নতুন বৌদ্ধগোন্ছা স্থাপিত হয়। 

এইখানেই বলে রাখ হরকার যে একমাজ। পরতায়োহণের কাজ ছাড়া, জরা 
কোন উপর্জীবিকার নন্ধানে শেরপারা কখনো সোলাখুন্থু ত্যাখ করে দাঙ্জিলিস্টে, 
এসে ভিড় জারনি। বিশের দশক ব1 ঝিশের দশকে নেপলি. খেকে আস পাছাড়ী 
উপজাদিয়ের জর নিটিশ ভারতে নানারকম কাছের হযোগ ছিল। রিস্ধ ওর] 
অন প্র্গোন্িত হয়নি, সোলাুমু ত্যাগ করেনি। ধর্বসারোহণ ন্যাপারটিকে, 
গেরপারা, গোড়া খেই একটু বেলি সম্মান দিত) একটু বেশি শ্র্ধার, ছোখে, 
গেখড। 


১১৮ হিমাগর বিচি 


হার্জিলিতে শেরপাযা নতুন যে এডি গড়ে তূলল ভার প্রধান স্থপতি ছিলেবে 
খছি ফোন একজনের নাষ করতেই ছয় তবে লে হল-_আং খানকে । এই আং 
খারফে ও তার অনুগামী শেরপাছের ক্িাকপাপ এখন কিংবভী হয়ে বেডে 
আছে। সেই লময়কাগ হ্যালর অভিযানগুলোয় উপর যেসব বই লেখ! হয়েছে, 
লেদবই এখন ক্ল্যালিক, তার সবক্টিতেই আং খারকের কথ! শন্থার লব উল্লেখ 
কর! হয়েছে । ঘাখায় পরিপাটি করে সাজানো ভিবযতী কে, যুখে সপ্রস্ হাসি, 
এককথায় হিমালয়ের আদলে গড়া ব্যক্ধিত্ব। কিন্ত কারে! এক! হাতে পুক্সোপুরি 
একটা ঈতিষ্ব গড়ে ওঠে না। হিষালর় অভিযানের সেই হ্ষর্ণযুগে পশ্চিষে 
কারাকোরাধ থেকে পূর্ধে ব্ধ-শীমান্ত যেখানেই কোন অভিযান হনব সেখানেই 
শেয়পাদেক ডাক পড়ে--সেবানেই শেরপা উঁতিষ্ছে্র নতুন কোন একটা দিক 
পরিস্মুট হয়ে ওঠে। এনস্ট শেরপার। যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তাত কোন তুলন। 
মেই-সজথচ সেকখ। ওয়া মনে রাখেনি । এক নাঙ্জা-পর্ধতেই ১৯৩৪ সনে তৃষায়- 
বাঁটকার কখলে পড়ে এগারোজন শেবপার ফেহাস্ত হর--অন্ত কেউ হলে 
অন্তপর একটু সতর্ক হত-কিন্তু ১৯৩৭ লনে সেই নাজাপর্যতেই আবার এক 
তুষারধসে নয় জন শেরপা জীবন্ত সমাধিস্থ হয়। কিন্তু পর্ততারোছণে তে! এন 
দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে । --শেরপার। কিছুমাআ বিচলিত হয়নি। পাহাড়ে কারে। 
জীবনাস্ত ঘটলে শেরপার! তা খৃষ সুন্দর ভাবার প্রকাশ করে, বলে-ৃততি 
বন্‌ গিষ!। 

পাহাড়ে শেরপাছের কাঁডি-কাহিনীর কথা শত বললেও কিছুই ধলা হবে না। 
লাহ্বেরাও লাহস করে এ কাছে ছাত ঘেননি। একবার কেবল একজন স্বীকার 
করেছিলেন যে, “আমন! অভিযান করতে যাই শেকপাদের পিঠে চেপে, অভিযান 
থেকে ফিছ্তে আসি শেরপাদের পিঠে চেপে--এবং তারপছ্থ ধারে-সত্থে একখানা 
যোষছ্ধক অস্ভিবাদ-কাছিনী লিখে ফেলি।” এই স্বীকারোক্তিতে সাঘান্ত আতিশযয 
খাফলেও থাকতে পারে, কিন্তু শেরপার। যে জগতজোড়। খ্যাতির অধিকারী হনেছিল 
তাক এক বণ্তিও অনঙ্জিত ছিল ন।। 

ফি খ্যাতির আজকাল বেষন বাজার-বর হয়েছে তখন তেন ছিল না। 
একজন জগহিত্যাত শেপা--খিলাভী কেভাবে যার কথা লেখা হয়েছে, ছুবি 
ছাপা হয়েছে-তাকেও ঘোড়া নিযে ক্ষেতের আশার ম্যালে ঘুরতে দেখা বেত । 
ব্তই লহাঈকৃতিখিল হোক না কেদ, সাহেবের! কিন্ত শেরখাদের জর্থনৈডিক 
পুনর্ধাদন নিয়ে কখনো তেষন মাখ। খামাযনি। শেরলাদের দাযিজোর ফার্না 


একটি সদকান ইযাহেতি ১১৬ 


কবেছেন, বিদ্তু সে-বেন শেরপাদের ভৃহণ ছিলেষে। 

তবে হিযালরান জাতের তরক থেকে শেরপাছের নামের একটা! তালিকা 
করা হয়েছিল, কাম অনুযারী শেহপাদের হুরীয় হারও বেখে দেও! 
হয়েছিল। এছাড়া আবও একটা কাধ করেছিল হিখালয়ান ক্লাব-শেরপাথে 
মধ্যে বারা চবিশ হাজার ফুট বা তন্ৃষের্' যালবহন করে নিয়ে যেত তাদেরকে 
একটা ধরে বোছের তৈযী টাইগার মেদ্ধাল' যেবার ব্যবস্থা করেছিল। এই 
মেভালটি শেরপান্গে: কাছে খুব গর্বের ও গৌরবের ব্যাপার ছিল, টাইগায় বলে 
সন্বোধন করলে ওরা খুব সপ্মানিত বোধ করত-এবং তা৷ একটুও গোপন করত ন!। 
পশ্চি্ী ফেতায় সাছেবষেরও মনে ছয়ে থাকবে যে শেয়পাদের জন্ত যথেষ্ট করা 
ছয়েছে। কিন্তু ভাতে ওদের দারিক্র ঘোচেনি। 

এরই মধ্যে এসে পড়ল দ্থিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । ১৯৩৮ সনেয় পর থেকে ছিমালন্ধে 
অভিযান আলা বন্ধ হয়ে গেল। বার কবে অভিষান আলবে বা আদৌ আর আসবে 
কিনা সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা রইল না। পুরো চজিশের দশকট। শেরপাবৃদ্ডি 
শিকের তোলা রইল। শেরপারা ক্ষেত-খামান করে, ছুয়ে! খেলে, রকলি খায় 
আর বপরাস্ত দাহেব-সৈস্তদ্বের পিছন পিছন ঘোড়! নিয়ে ম্যালে ঘুরে বেড়ায়। 
শেপার এরপর শেরপার কাজ্দ কতটুকু করতে পারবে ত| নিয়ে সংশয় ছিলি। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হিমালয়ে প্রথম ঘড় মাপের অভিযান আলে ১৯৫৪ 
সনে। বিশ্বরাজনীতির ঘড়ির কাটা ঘুরে ততদিনে তিব্বতের পথ বন্ধ হয়ে গেছে 
এবং নেপালের পথ খুলে গেছে। নেপালের অধিকাংশ এলাকাতেই তখনো! 
পধস্ত কোন জরিপের কাছ হয়নি। মানচিত্রের উপর বিশাল বিশাল কালির 
ছোপ। ওই অদ্ধকারের মধ্যে পৃথিবীর সবচাইতে উচু ডজন ছুই পর্বতনীর্ 
আকাশে মাঘ! তুলে দাড়িয়ে আছে। বিদ্ধ লেইসব পর্বতের নামগুলো ছাড়! 
আয় কিছুই তখনো জানা! নেই । কোন বড়ো পাহাড়ে অভিযান করতে হলে 
সেই পাহাড়ের ভৌগোলিক বৃত্াত্তগুলি প্রথমেই সংগ্রহ করে নিতে হয়। এভারেস্ট 
পর্বভটিকে চেনবার এবং জানবার জন্তই বিটিশদের প্রথম এভারেন্ট অভিযান 
সংগঠন কর! হযেছিল-..র্ধে 'আরোহণের কোন পরিকজন! সেই অভিবানের ছিল 
মা। নেপালের ধরঙছ! খুলে যাবার পরেও হরিটিশয়া কোনরকম তাড়াহুড়ো বধল 
না-সবীরেহন্ছে অগ্রলর ছল। ওয়া ঠকেনি, হিমালয়ের সবচাইতে দুল্যবান পুরস্কারটি 
ওরাই অর্জন করেছিল। 
।- ফানীবের আতটা বৈধ ছিল না। হিযালর অভিধানে বরাসীয়া গোড়া 


১৯০ হিদালর বিচি! 


থেকেই অনেকটা পিছিয়ে ছিল, এমনকি ইতালীযদের চাইতে অনেবতুর পিছনে ? 
ভার উপরে চ্ড়ান্ত অবযাননার পর হিতীর় বিশ্ববুদ্ধে জরলাত করে ওহের 
জাতীরতাধোষ তখন সম্পূর্ণ যেপরোরা। নেপালের দর! খুলতেই ওর! প্রায় 
নাতাশ হাজার ফুট উচু অপূর্ণ! শু জর করবে বলে হুড়দূড় কয়ে বেয়িয়ে পড়র। 
সা করেনি, তাছাড়া নেপালের 

ৃ্‌ আবহাওয়া সবকিছুই অঙ্গানা। দাজগিলিযোর 
ছিল তাই রক্ষাঁ-নইলে একটা বড়ো মাপের বিপর্যয়ের কবি 
উদ্ধতোর গুলা পরিশোধ করতে হত । 

ঘটনাকমে এই অরপূর্ণা অভিযানেরও শেরপা সর্দার ছিল জনৈক আং খারকে। 
সেই এনারেন্টখ্যাত আং খারকে নয়--শেরপাদের মধ্যে তখনো বংশ-পবীর 
চন শেরপাদের লমাজে তখনো! ভেখীতেদ ঘটেনি, তাই পৃ্ক বংশ 

ও কোন প্রয়োজন ছিল না। এখন 
ঞ তার প্রয়োজন হয়েছে, কিন্ত সেকখ! 

সেবার অয়পূর্ণা অভিযান করতে এলে ফরাসীদের প্রথম 
গেল অপূর্ণ পর্বতটিকে খৃ'জে বের করতেই। রি 
সবার আগেই ছোটা-বরসাত শুরু হয়ে গেল। নেপাল হিমালয়ে বর্ধার দুর্যোগ 
যে কতটা ভযন্কর হয়ে আছড়ে পড়ে হে সম্পর্কে তখনো বিশেষ কিছু জান! ছিল না 
এপার বীর বা 

ধলে ওর বঝাঁপিতে পড়ল। মি করে 

আজিও পীর 
ব্যতিঞ্রম ছটল না। একটানা মন্দ আবহাওয়ার পর অক্রপূর্ণা শীর্ব অবশেষে: 
বখন প্রায় লহঙ্ব নাগালের মধ্যে তখন হঠাৎ বর্ষা এসে গেল। অরপূর্ণ। অভিযানের 
পুরো দলটা তখন চব্বিশ হাজার ফুট থেকে ছাবিবশ হাজার ফুটের মধ্যে ছত্রধান 
হয়ে আছে-_কেউ তাবুর ভিতরে ধরফের চাপে হাসধাস করছে, কেউবা তুষার" 
ফাটলের যধ্যে নিসঙ্ষ ধু'কছে--দকলেই তুবারক্ষতে জর্জরিত । কেকাকে রক! 
করে। তীয় খিশবযুদ্ধের পরে প্রথম বড়ো! যাপের ছিমালন অভ্ভিযানটি তান একটি. 
বন্ষো মাপের ট্র্যাজেডিতে পরিখত হতে চলেছে । এব্যাপাবে হিযালর়ের বা 
ধর্যার দৌব ধরবার উপার নেই-_-ওরা অপ্রত্যাশিত কিছু করেদি। আর ব! করেছে 
তা আগে থাকতে নোটিশ দিয়েই কলেছে। 

একটা ঘড়ো ঘাপের ট্যােছি হবায় পরিধর্কে খহাহুর্ণা গিয়া কে 
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পর্ধতাযোছপৈর ইতিহাসে একট? যড়ো হাপের বিলয়কীতি হযে আছে তার 
যৌলো! আন। কৃতিত্ব দাজিলিতের শেকপাগের | এমন বা এর চাইতেও নির্থম 
বিপর্যয় এর আগেও পাহাড়ে ঘটেছে, কিন্ত এমন দুঃসাহসিক এবং সম্পূর্ণনথগে 
সফল একটি রেসক্য-অপারেশান এক আগে বাপরে আর কখনো হয়নি। ছাবিবিশ 
হাজার ফুটের উচ্চতা থেকে, অভি-চুর্গম পাহাড়ের গা বেয়ে, বর্ষার প্রচণ্ড তুঘার” 
বন্ধার মধ্যে--কখনো হাত ধরে, কখনো কাধে করে, কখনো সলীপিং ব্যাগ দিছে 
স্লেজ-মতো তৈরি করে হ্যাচড়াতে হ্যাচড়াতে, কখনো! দি দিয়ে শক্ত করে 
বেঁধে উপর থেকে আস্তে আস্তে ঝুলিয়ে দিয়ে--একজন একজন করে অন্পূর্ণ। 
অভিযানের আহত অভিযাত্রীদের যে কতোটা ফর্টিচ্যুডের সঙ্গে নীচের নিরাপত্তা 
নামিয়ে আনা হয়েছিল পর্বতারোহণের ইতিবৃন্ধে তা একট! মহাবিষ্বর হয়ে আছে। 

না, সুদীর্ঘ বারো বদরের ব্যবধানে শেরপাদের কর্মকুশলতা এতটুকু 
কমেনি, বরং বহুগুণ বধিত হয়েছে । এখন আর সাহেবদের হুক্কমের প্রয়োজন 
হয় না, শেরপারা এখন স্বতঃপ্রশোদিত হয়েই অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলতে 
পারে। 

এরপরেই ১৯৫৩ সনের সেই সাড়া-্জাগানো এভারেস্ট বিঅয়। অব্রপূর্ণা 
"অভিযানের কথা যনে রাখলে তারপরে পধায়ক্রমেই এভারেস্ট-বর্ধ এসে যেতে 
বাধ্য । কিস্ত অতো! হিসেব করে আর কে কবে বিস্মিত হয়। মানুষ শ্বেপধন্ত 
এভারেস্টের চুড়ায়ও চডে বসল! তারপরে আর মানুষের অপর কোন কীত্তি 
অমনভাবে সব মানুষকে বিন্ময়-বিহ্বল করেনি--না, চন্দ্রে অবতরণও লয় । 

স্কট ও আমুণ্ডুসেন এই ছুটি নামের সঙ্গে হিলারী ও টেনজিং এই ছুটি নামও 
মানুষ দীর্ঘদিন স্বরণ বাঁধবে | এখন আব মনে নেই, কিন্ত সেই সময়ে, সেই ১৯৫৩ 
সনে হিলারীর চাইতেও বেশি, অনেকগুণ বেশি, আনন্দ ও বিশ্বয়ের বস্ত ছিল 
টেনজিং। হিলারী তো দাহেব, আর সাহেবরা তে! অসম্ভবকে সম্ভব করতেই 
পারে। কিন্ত টেনজিং ভারতীয়, তহ্ুপরি একজন শেরপা। ব্রিটিশদের সংগঠন- 
শক্তি ও ব্দান্কতার কথা স্বীকার করে নেবার পরেও সকলেই কবুল করেছিল যে 
দৈব প্রভাবেই এমনটি না হয়ে উপার ছিল না। হিমালয় অভিযাঁনের এই যে 
জ্য়জধকার--শেরপাধেত্ দীর্ঘদিনের একাস্তিক লহযোগিতায়ই তা সম্ভব হয়েছে । 
অথ্যার্ভ-বিখ্যাত অনেক শেকপার সাধনার জোরেই টেনজিং এভারেস্ট শীর্ষে 
আযোহশ করেছে । হিলারী যেমন পূর্ববর্তী সব পর্বতাযোহীরহ প্রতিনিধি, 
টেনঙ্গিংও তেমনি পূর্ববর্তী সব. শেখপাদেক প্রতিনিধি! শেরপ1 এতিফেরে সেইটে 
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সবচাইতে পৌরবমর প্রহর | এহেন ব্িক্ষণে ভাখাবেবী খ্তাবহ্লত চপনাতার 
একটু মুচকে হেসে থাকেন, এক্দষেছেও হেসেছিলেন-্তবে তহনই কা কারে! 
নজরে পড়েনি। 

এরমধ্যে তারতবর্ধ একটু দুশকিলে পড়ল । বিশেষ নেরা পর্বতারোহী 
একজন ভারতীয় নাগরিক, অথচ ভারতবর্ষে তধনে! পর পর্যতারোহখের কোন 
অস্তিত্বই নেই। অপরদিকে, টেনজিং লম্পর্কে কোতুহলী হয়ে বিশ্ববানী জানকে 
পারল যে টেনজিং-এর বউ আযার কাছ করে তবে লংসার চালায়। বিশেষ 
করে শেরপাদের দারিত্য নিষ্বে সেই সময বিশ্বেছ পত্র-পঙ্জিকায় অঞ্র-বিসর্জনের 
বেধাহেধি লেগে গিয়েছিল । 

যত শী সম্ভঘ এই কলহ্মোচনের ব্যাবস্থা করা দরকার । পর্বতারোহণের 
ঘতে। একটা দৈব ও প্রকৃতিনির্ভর উদ্ভোগ গড়ে তোল! এবং শেয়পাদের 
পুরান্ক্রযিক মারিত্রা দুর করা ছনিদিই সমবের মধ্য, গ্যারা্টি বিয়ে, এই 
ছুটি অভি-জটিল ক্ষাজ' সমাধা করবার এলেম এদেশে কেবল আমলাতঙ্্রেরই 
আছে। আমলাতঙ্ত্রের তত্বাবধানে এদেশে পর্বতারোহণের বে কিছ্ৃতকিমাকার 
চেহার! হয়েছে তা! বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়োজন থাকলেও এখানে ত1 একটু 
অপ্রাসঙ্গিক হবে। অতএব শেরপান্ধের ও শেরপাবৃত্তির অতঃপর কি দশা হল 
সেইটেই ঘেখ! যাক। 

আক্ষরিক অর্থে অন্্রভেদী গৌরব নিয়ে টেনজিং যেদিন দাজিলিঞে ফিয়ে এল 
পুরো! টূংসং বস্তী সেঘিন অঙ্গ আগপ্য লুংঘার মানে প্রেয়ার ফ্্যাগ টাঙিয়ে 
আনন্দ প্রকাশ করেছিল। শেরপার! চিরধিন থেষন করে এসেছে টেনছিংও 
হয়তো তেখনি এভারেস্ট জয়ের গৌরবটা শোষীর অন্ত সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি 
করে নিয়ে জবার কানে বেরিয়ে পড়ত। কিন্ত এবারে জার টেনজিংকে তান কোন 
সযোগই দেওয়া হল না। 

কলকাতার একটি ইংরেছি দৈনিকের তরফ থেকে চাব! তুলে টেনছিংয়ের জন 
টুংস্ছং ব্তীর বাইরে, দাঙ্ছিলিহের অভিজ্া্ধ এলাকার একটি বাড়ি করে নেওয়া হল। 
লেই হালফ্যাশনের ছিষছাম বাড়িতে বখোপযুক আফধরের সঙ্গে সংগার সাজিয়ে 
বদধার মতে! নগদ অর্দেরও অভাব রইল না| পর্বভারোহ্ণ বিষয়ে শিক্ষা যেবার 
জ্ত এবেশে প্রথম বে সংস্থ! গ্রতিঠ! কর! হল--যোঁটা আইনের বিনিময়ে টেননিংকে, 
করা হল ক্ডায় ডির়েইর আব ফীল্ভ ট্রেকিং । খবাধিকার বলে একটি জিপগাড়ি 
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করে এনে একজন “ছিরে? করে বেগুয়া হলো । সবশেষে আমলাদের পরামর্গ ও 
লহাযোরীতায় যখন শেরপানের € শেরপাবৃত্তির লামগ্রিক উ্যনের জন ঘট] বারে 
শেরপা রাইম্বারস আ্যাসোপির়েশন প্রতিষ্ঠা করা হলো! তখন তারও নারক 
“নির্বাচিত' হল টেনছ্িং। এতসবের পরেও কেউ বলুক দেখি যে শেরপাদের জত 
এদেশে কিছুই ক! হয় ন1। 

এতদিন পর্ধক ছোট বড় সব অভিতানের জনই শেরপা নির্ধাচন করত ছিযালবান 
কাবের সাহ্বেরা-স্নিয়োগ-কেন্্ে ছিল দাদিলিতের প্রযাপ্টা্স ক্লাব । জ্যাসোসিবেপন 
প্রতিঠিত হবার পর হিমালরান ক্লাবের আর এব্যাপারে কোন একবার রইল না। 
টেনছিন্$কেদামনে রেখে শেরপাদের কাজকর্ধের নতুন মৃক্ুবিব হল প্রতিযনক্ষ! দরের 
আমলার! | শেরপা সযাজের উপর খবরঘায়ি করবার পরোয়ান! পেয়ে বি টেনজিকের 
মাথ। কিছুট! ঘুরে গিয়ে থাকে তবে সেজন্ত টেনজিডের দোষ ধর! টিক হবে না। 
স্বল্তর ক্ষমতালাতের পর বিচক্ষণ ধাক্তিরও মাথা ঘুরে যাবার ঘটন! এদেশে 
'অনেক ঘটেছে এবং ঘটছে। 

শেরপার। কিন্ধ এই লব! ব্যবস্থা একেবারেই মেনে নেয়নি | মেনে নেবার কোন 
সুযোগই দেওয়া হয়নি ওদের | বাইরে থেকে গায়ে পড়ে কারে! উপকার কমতে 
গেলে যা! হয় এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে---শেরপ1 সমাজ ছারখার হয়ে গেছে। 
আমরা যখন নন্দাঘুষ্টি অভিযান করি-_১৯৬* সালে--শেরপা। সমাজ তখন এই 
সঙ্কটে তোলপাড় । ঘটনাগ্রবাহে আমরাও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম । 
ুসঙ্মিবন্ধ শেরপা সমাজ প্রথম যখন অসংলগ্ন হয়ে পড়তে গুরু করল, আমর! তখন 
৷ খুব কাছে থেকে--প্রায় অংশীদার ছিসেবে-_ঘটতে দেখেছি । আমাদের বাক্িগত 
অভিজ্তায় ভিদ্তিতে বিবৃত করলে শেরপা সমাঙ্গের এই জটিল সহ্কটটি বুঝতে 
স্ববিধ! হবে। 

এদেশে পতায়োহশের তৎসাময়িক কর্ঠাবাক্তির! আমাদের নন্দাধুন্টি অভিবানের 
উপর সদন ছিলেন না। অভিযানটি বন্ধ করে দেবার সাধ্যমত চেষ্টাও ওযা 
করেছিলেন কিন্ত সফল হননি । গুদের হাতে শেষ অন্ধ ছিল পর্যতারোহণের সাজ- 
সরঞ্জাম--এহেশে রাই তার একমাত্র সরবরাহকারী । শুর আমাদের যেসয সাধ 
সরান দিতে সম্মত ছিলেন তাতে অভিযান হয় না, অভিযান বানচাল হয়। 
উস আবার শর্ত ছিল--শেরপ। নিকোগ এয 
ওসি গর্ত 
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আমাদের করেকজন খুব অভিজ্ঞ শেরপার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শেপ! ফ্লাইমবার্স 
আ্যাসোসিবেশনের সভাপতি টেনজিং নোর়গে আমাদের খভিযানের জন্য যেসব 
শেরপার নাম প্রস্থাষ করে তারা সকলেই নিতাস্ত অনভিজ্ঞ । সেই সঙ্গে টেনজিং 
আমাদের কাছে কিছু সাজসরঞ্জামও সন্ভাধরে বিক্কি করবার চেষ্টা করে--সেই সান্ষ-. 
লরজাম কোথা থেকে সংগৃহীত তা বুঝতে কোন অস্থবিধে ছিল না। কর্তৃপক্ষ ও. 
টেনছিং স্পষ্টতই হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছিল। 

নম্ছাঘুন্টি অভিযানের বন এমন উভয়-্কট অবস্থা তখনই নাগ পরত খ্যাত 
আংশেরিওের সঙ্গে গঁধাদের পরিচয় হয়। আংশেরিডের বযুদ তখন ছাগ্সান্ন অতিক্রষ 
করেছে। নন্দাৎুট্টি অভিযান নিয়ে আংশেরিং এমন মেতে উঠল যে আমরাও যাবে 
মাঝে অপ্রপ্তত বোধ করতাম । নন্দাুর্টির সঙ্গে যাবার জন্ভ আংশেরিগ আরও 
দু'জন প্রধীণ শেরপা-শারছুল সংগ্রহ করেছিল-_অন্বপূর্ণাখ্যাত আজিবা এবং কাঞ্চন- 
জংঘাখ্যাত পেশ্বা নরবৃ। এই তিন জনের এঁকান্তিক চেষ্টায়ই---একটুও বাড়িকে 
বলছি নাঁ-আমাঘের নন্দাঘুষ্টি অভিযান সফল হৃয়েছিল। নন্দাঘুষ্টির মতো! 
অআপেজ্গাযত নিরীহ একটি অভিযানের জন্য ওয়া যে অমন যরিয়া হয়ে উঠেছিল তায 
একটাই ফারণ--ওরা দেখাতে চেয়েছিল যে কর়্ৃপক্ষ ও টেনছিতের সহযোগিতা! 
ছাড়াই এদেশে পর্বত অভিযান করা সম্ভব । শেরপার স্মারক-লিপি দাখিল করতে 
জানে না, ওদের প্রতিবাদের ভাষা ভিন্নরকম। 

টেনজিজ্তের প্রতি এইসব প্রবীণ শেরপার যে মনোভাব আমরা লক্ষ্য করেছি তা' 
ঈর্মা নয়, আক্রোশও নয়, তা নির্ভেজাল ঘ্বপা। সাহেবদের সবাইর কাছ থেকে 
শেরপারা যে সবসময় ভাল ব্যবহার পেয়েছে ত। নয়, নতুন জমানার সাহেবর1 যি 
একটু বেশি কারছদা দেখায় তবে তাও ওরা উপেক্ষা! করতে পারে-_কিন্ত টেনজিতের 
শেরপাএতিহ্‌-বিরোধী কাজ ওর! একেবারেই বরদাস্ত করেনি । 

শেবপাদের মধ্যে যারা বয়সে, অভিজতায় ও বিচক্ষণতায় প্রবীণ তাদের স্ব 
পয়ামর্শ কষে যদি শেরপ! ফ্লাইমবারস আযাসোসিয়েশন গড়ে তোলা হত তাহলে আর 
কোন গোলমাল থাকত নাঁ। কিন্তু তাহুলনা। টেলজিংকে শেরপা-সমাছের 
বাইরে টেনে এনে ওর উপরই সব দাবিত্ব ন্যস্ত করা হল । কিন্তু শেরপাব! চিরদিনই 
খুব স্থাদীনচেতা, ওদের আত্মসন্মান বোধ খুবই স্পর্শকাতর । টেনছিন্ের যত 
ধরলে, অভিজ্ঞতায় ও বিচঙখশতার ছিতীয় সারির একজন শেরপার ছড়ি ঘোরানো 

মন্দাসুষ্টি আভিধানের লাফলোর পর অবস্থা আরও ছটিল হল । এই দাফল্যের 
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শর' ইনগিিউটের কর্ছপক্ঘ আমার উপর দাক়ণ চটে গিয়েছিলেন-গত বাইশ 
“বছর ধরে তার কীষ উত্তরোদ্র বৃদ্ধি পেরেছে । আমাদের এধনও মাঝে মাঝে 
নত হয় থে বান্তালীর! কারণে-জকারণে ঘড়ো চেঁচামেচি করে। প্রতিষাদ করলে 
'সেটিকেও কলহপ্রিয়তার লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে আমরা এলবের 
ঘোকাবিল! করতে পারি, আষলার। তো আদলে আমাদের গোক্রেরই লোক। 

অপরদিকে টেনজিতের আহত ক্োধটা গিয়ে পড়ল প্রবীণ শ্রেপাদের উপর । 
পক্ষপাতিত্ব আগেও ছিল এখন তা আরও কঠোর এবং নিঠুর হল, পারিবাদের সাক্ষী 
রেখে তোবামোদ না করলে তাও গ্রান্থ হয় না। নন্দাখুষ্টির সাফলোর পর প্রবীণ 
শেরপারাও যেন লতুন করে নিজেদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল । উভয়ের মধ্যে 
বিরোধটা' অগত্যা বাড়তেই খাকল। আর সেই ব্যবধানটা ভরে উঠল অবিশ্বী, 
সন্দেহ, আক্রোশ, প্রতিহিংসা, পরশ্রীকা তরত। ইত্যাদি দিয়ে। দাঞ্জিলিঙের শেরপ! 
সমাজ সেই ১৯৬৭ সনের আগে থেকেই ডেঙ্গে পড়তে শুর করেছে। কর্তৃপক্ষ 
সেদিকে নজর দেয়নি, কেউ সতর্ক করতে গেলে তাকে বলা হয়েছে ঝগকুটে । 

এদিকে নন্দাধুষ্টি অভিযানের সাফল্যের পর দেশজুড়ে হিমীলয় অভিযানের 
হাওয়া বইতে শুক করল। ঈশ্বর মায় যাবার পর তীর্ঘবাতার আর কোন অন্ুহাত 
ছিল না, পর্বতারোহণের অজুহাতে আবার নতুন করে হিমালয় যাত্রা শুরু হল। 
শেরপাদের কাজের স্থুযোগও অনেকগড« বেড়ে গেল । আগে বিদেশ থেকে বছরে 
বড়জোড় এক ডজন হিমালয় অভিযান হত। এখন কেবল এদেশ থেকেই বছরে 
কয়েক ভঞ্জন অভিযান হয় । শেরপাদের চাহিদা যত বাড়ল টেনজিতের প্রতাপও তত 
ৰাড়ন-_-আর নেই সঙ্গে বাড়ল অসহিষ্ণত! | সামান্যতম অবাধ্যতার জন্য প্রতি- 
শ্রাতিসম্পন্ন শেরপাদের বছরের পর বছর কোন কাজ মেলেনি | ছু-চারজন ব্যতিঞ্জম 
ছাড়া টেনজিঙের কাছে কেবল তারাই প্রশ্রয় পেত যাদের প্ররূত শেরপা হবার 
যোগ্যতা! নেই। 

এইবার শেরপ! সমাজ যে সঙ্কটে পল তার তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের 
সন্কটটি নেহাতই তুচ্ছ । বত অনিশ্চিতই হোক যুদ্ধের শেষ আছে। কিন্তু এই নয 
ব্যবস্থার শেষ কোথায় ? হাকিম নড়লেও হুকুম তো! নড়বে নাঁ-টেনজিং সরে গেলে 
ধন ছড়ি ঘোরাবার বন্য নতুন লোকের অভাব হবে না। দালালি জিনিসটা 
আমাদের যেমন আসে, শেরপানের তেমন আলে না। উপান্থ নেই তাই 
পর্বতারোহণের আদর্শ বহুলাংশে খাটে! করে, কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট রেখে-"আফম৷ এখনো 
'্অভিযাঁন চালিয়ে যাচ্ছি। শেরপারাও বহি নিন্ধেদের এতিহ্টিকে কেটেছেটে 
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নতুন অবস্থার লথে রফ! করে নিত তধে তায় পরিণাষ কি দাড়াত ভা বাধতে, 
গা রিনি করে ওঠে। 

দেই খপযান খেকে ভাধাদ খেয়পাদের রক্ষা করেছেন। হাটের ধের 
গোড়ার দিকেই চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ গুরু হয়ে গেল। হাসি ও উতর 
ছিধাপরে চৌকি যেষায জনয প্রতিরক্ষা ত্তরের অধীন স্থারী পুলিগ বাহিনী গড়ে 
তুলতে হুগ। এই যাছিনীর গন্য উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করা খুব সহজ বাজ ছিল 
না। কিন্তু তিনটি কারণে শেরপাদের একাজে খুব কমর হল--উচ্চত| ওয়েব কাছে 
ফ্কোন সমস্কা নন, ওরা তিবতী ভাষা জানে আর ওদের আঙগতয লন্পর্ণ 
পরশ্থাতীত। নর্ঘ হিলে ধা না দিয়ে শেয়পারা জতধধ্খান সংখ্যায় জলপাছাড়ে ভিড় 
করতে লাগল। | 

শেরপাবৃদ্ির মৃতু ঘটল, কিন্তু অপমৃত্যু এড়ান গেল। বোধহয় এমনটা ছায়েই 
চিফ হয়েছে। মহৎ আদর্শগুলি এমন করেই চিরভাঙ্গর হয়ে থাকে। 


ক্মাজয়ের নিংসজ পথিক 





গত এগার জাছুরাম্বী উদ্যালগ্নে দাঙিলিতের যণীজনাখ সেন হিমলোকে চলে 
গেলেন। তার একানব.ই ধছর বরস হয়েছিল? অযন হুদীর্ঘকাল ধরে হিমালয়েন 
সৌন্দর্যে এবং বহন্তে তন্মর হয়ে থাকবার সৌভাগা সকলের হর না। মদীজানাখ 
সেই সৌভাগ্য নিজের সাধনার জোরে অর্জন করেছিলেন । 

এ দেশে পর্মতারোহথের সতভাঙমনের আশায় ছু-চার জন বীর বহুদিন আগে 
খাকতে জধি তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন মণীন্জনাথ তাদের অন্যতম | এদেশে 
পর্ততায়োহশের প্রথম সংস্থা দাঁজিলিং ছিমালয়ান মাউপ্টেনিয়ারিং ইনপ্টিটিউট, 
মপীন্্রনাতের প্রেরণা ও পরামর্শেই গড়ে উঠেছে । এদেশের প্রথম বেসামরিক 
পর্ব অভিবান-_নন্বাধু্টি অভিযান--মপীজুনাথ ক্ষেপিয়ে না তুললে এবং সক্কিন্ত 
সহারতা ন1 করলে সেটিও লন্ভব হত কিনা সন্দেহ । 

হিমালরের এই প্রবার-পুক্ুষ যেদিন হিমলোকে যাআ করলেন সেই 
এগার জাছুয়ারী দাজিলিডের ইনস্টিটিউটে ৩৯» তম আ্আডভেঞ্ধার কোর্সের 
প্ান্ছুয়েশন সেরেমনি অনুষ্ঠিত হয়। বেলা নয়টার আগে শোকলংবাদটা 
ইনটিটিউটের প্রিন্দিপ্যাল এ কে চৌধুরীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল-_সযাবর্তন উৎসব 
তখনো! ভতরুই হয়নি । এহেন অবস্থায় অনুষ্ঠান শুরুর আগে একটি নিজ্পাণ শোক 
প্রন্কাব গ্রহণ করে হাদার যতো দু-মিনিট নীয়বে দণ্ডারমান থাকবার একটা রেও়াঙ্ 
এদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে মপীজ্্নাখের জস্ কোন শোক-প্রস্ঞাব 
গৃহিত হয়নি। সংবাদটি ঘোষণা! কর! হয়নি । এমন সবদ্বে মনীম্রনাথের নামটি 
বিশ্বৃত হওয়! কেধল বিশ্বপনকর নয় বিভ্রাস্তিকয়ও। অযোগা উত্তরাধিকার! হুযোগ্য 
পূর্বপুরুষের প্রতি বি্বেষভাবাপক্স হবে সেটা! বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই বিদ্বেমটা চাপ! 
দেবার জন্য প্রচলিত গ্রশদ্ধি বাক্যগুলো কেন উচ্চারণ করা হল না? বিজআাভিটা 
মেইখানে। ষশীক্রনাখ বাঙালী ছিলেন এবং সেজন্য বিছুমাজ লক্ষিত ছিলেন ন1। 
ববস্থতে প্রিন্সিপাল এ, কে, চৌমুরীও একজন বাঙালী । বাঙালী হরে অন্থ কোৰ 
বাঙালীর 'প্রতি লগ! প্রকাশ করাটাকে কোন কোন বাঙালী প্রাদেশিকতা-দোষ 


ঠ হিষালর বিচি 


লতাছিৎ রায়ের ছবিও তারিফ করতে তন পান। লমাধর্তন অস্থঠঠান খেকে 
মপীজানাথের নামটা বাধ পড়যার কারণও কি সেইটাই? তাহলে সর্বভারতীয় 
এ, কে. চৌধুরীকে অভিনন্দন জানাই । 

ঘটনাটির কথা গুনলে মণীআনাখ অবশ্তই তর ফাটিয়ে হো-হো! করে হেসে 
উঠতেন। মর্ত-জগতের অনেক বড়ে! বড়ো বঞ্চনা তিনি হেলে উড়িয়ে দিয়েছেন । 
শোকপ্রস্তাবটি হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখলেও তিনি নিশ্চয়ই কৌতুকবোধ 
করতেন। 


মপীজনাধের জন্ম ১৮৯৭ সনে। কলকাতার বোসপাড়া অঞ্চলে । বাল্য 
ও টৈশোর কেটেছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বিভিষ় শহরে । এছিনিয়াহিং 
কলেজে ভরতি হয়েছিলেন, মন বসাতে পারেননি, তিন বছর পড়ে ছেড়ে ঘেন। 


প্রচলিত পথে চলতে দারুণ বিডৃষ্চা, অথচ নিছ্ধের পথ কোন্টা তাও জানা 
নেই। ছবি আকার দিকে ঝৌক ছিল. কিন্ত তাতে তো আর পেট চলবে ন]। 
তবুও ভর্তি হলেন ঘউযাজারের আর্ট কলেছে। পীচ বছরের কোর্স তিন বছরে 
ষম্পূর্ণ করলেন-_গুটিকয়েক পদফও লাভ করলেন। কিন্তু জীবন তখনে! 
দিশাহীন ! আর্ট কলেজে পড়তে পড়তেই কোখ! থেকে একট! ক্যামেরা হাতে 
এসেডিল--সেই আমলের অতি সাধারণ একটা ক্যামেরা । ফটোগ্রাফীতেও 
বেশ কিছু পদক পুরস্কার অর্জন করলেন--কিন্ধু মনে তবুও হাহাকার । হিমালয়ের 
কথ! ভূগোলের বইরে পড়েছেন, কিন্ধ তার সঙ্গে যে অন্ত কোনরকম যোবাপড়ার 
অবকাশ অথবা! আবশ্বকত! আছে তা জানতেন না । হঠাৎ ভাক এল । 

কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে দাঙ্জিলিডে এক সাহেব স্টরডিওতে (পার্ক আও 
বারলিংটন ?) একটা চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন । ফেরত ডাকেই 
নিয়োগপত্র এসে গেল। কিন্ত তখনও মেটিকে হিমালরের পরোন্বান! বলে বুঝাতে 
পান্সেননি। আঞঙ্ থেকে সত্তর বছন্ আগে আশি টাক মাইনের চাকরি 
ভেবেছিলেন, কিছুদিন করে দেখলে ক্ষতি কি] কিন্ত ার্জিলিডে পৌঁছেই বুঝতে 
পারলেন যে ঘটন1 আরও অনেক বেশি গুরুতর । 

ধাঞ্জিলিং তখন সাহেব-হুবো আব বাছা-মহান্বাজাদের ছাঙজিলিং। শহৰ তো! 
নর, যেন একখানা জীসমাপ কার্ড--হঠাৎ সঙ্জীব হয়ে উঠেছে । ঝফবাকে তকতকে 
ঝাস্তা-খট, বদত বাতধিগুলো ছবির যতো, চতুদিকে পাইন, ফেওদায় রভোভেনভ্রম 
এবং আরও অজল্র রকমের জান-অন্থান! গাছ-গাঁছালি। উত্তর দিন জুড়ে, 
যেখলোকের ওধারে, ফাফনজক্ম! পর্বতমালান্থ উপর প্রতাতে পুর্ধোধ হয়, 


হিযালছের মিঃসফ পথিক ১২৯ 


'সারাছে বুর্থা্ । চারদিকে কেবল হও আন জঙ | 

রঙের প্রপ্তি মশীশ্রানাথের সহজাত জাসক্তি। অর্থকরী হবে না বলে যেটিকে 
এতকাল বু ক্রেশে চাপ দিয়ে রাখ! হয়েছিল দাছিলিঙে পৌছবার অল্পদিনের 
যধ্যেই সেটি দাউ দাউ করে জলে উঠল। চাকবি করা দায় হল। কাটা 
নিখুত করেন, কাজও তাই বাড়তেই থাকে। দিনের বেলাটা। স্টডিওর অন্ধকারেই 
কেটে যায়। রঙের বন্যায় অবগাহন ফরবেন, রষ্ের রহমত আবিফার করবেন, বং্এর 
স্ভোতন। ছবিতে ফুটিয়ে তৃলবেন---তার় সময় কোথায়? 

অবশেষে তৎকালীন সমন্ভোষের রাজার ভরসা! পেষে চাকরি ছেড়ে দিলেন। 
জন্ম নিল--সেনস স্টুডিও । সাহেবদের স্টুডিওর কর্মনিপুপতার আড়ালে কার 
উপস্থিতি সেট! রাজ্া-মহারাজাদের জানা ছিল। কাদের পৃষ্ঠপোষকতা ভরসা 
করেই ধার-দেনা করে ঘোকান খোলা। কিন্ধ এই সময় এমন একটা ঘটনা 
ঘটেছিল যার কথা বলতে গিয়ে মনীন্দ্রনাথ বুড়ো বয়সেও হেসে কুটি-কু্টি--- 
হারা ওঁকে স্টুডিও খুলবার উৎ্লাহ জুগিয়েছিলেন তার] সবাই অল্পদিনের মধ্যেই 
আবার সাহেবের স্টডিওতে ফিরে গেলেন--কাজ ভালো-মন্দ যাই হোক, 
সাহেবের স্টুডিওতে ঢুকলে-বেরোলেও জ্জত বেড়ে বায়। 

কিন্তু মণীন্দ্রনাথ ফাপরে পড়বার আগেই ঘটনার শেষাংশ উদবাটিত হয়েছিল-- 
ঘটনার মজাও সেইখানে । সেব্দ স্ট্‌ডিওয় সঙ্কট যখন খনীতৃত হয়ে আসছে সেই 
সময়ে একদিন হঠাৎ গভর্নরের সাহেষ এ ডি সি এলে হাজির । সাহেখ সটুভিওর 
কান্ধে গুরা আর সন্ধ্ নন। মিঃ সেনকি গভনয়ের ছবি তুলতে পারধেন? 
অশীন্দ্রনাথের মেজাজ্র-মদি ভালো ছিল না। একে তে! দোকান ভালো চলছে 
না, তার উপরে আগে যেটুকু বা ছবি জ্ৰাকার সময় পেতেন এখন সেটুকুও 
দোকানের চিন্তায় ব্যয় হয়ে যায়। বললেন, একজন ভূটিয়ার ছবি বদি তুলতে 
'পারিঃ তবে একজন গভর্নরের ছবি কেন তুলতে পারব না? ব্যল সেই থেকে 
গভর্নরের বাড়ির দরজ! খুলে গেল। তারপরে একে একে বাজা-মহারাজাবাও 
আবার মণীক্রনাথের প্রতিভা নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন । 

এর পর অঞ্জদিনের মধ্যেই বশীক্রনাথের পেশা এবং নেশ! পরস্পরের পরিপূরক 
হয়ে উঠল। শ্রীক্ষে আয় শরতে সপরিষদ লাটসাহেব যখন দাজিলিতে আগবন 
করেন--তিনি তখন স্টডিওয় কাজে বাস । কিন্তু যরহুমে ফুরোলেই তখন আলল 

ফুলের যতোই কোথায় উধাও হনে যান। প্রথমদিকে এক] এক। 

'ফেতেদ পিঠে হাভারন্ডাক বুলিয়ে । সথে থাকতে! বং, তুলি, ক্যানভাল ছার 


১৬৯ হিযাবর দিচিা 
অয় কিছু খান্ক। যখন ফিরে আসতেন কখন প্রত্যেকটি ব্যাদতানে হিনালরার 
সংস্ালা নতুদ এক-একট! ভদি-স্চেতন! ছুড়ে বাঁধা রহেছ বন্য। কষে 
ধা! ঘাড়ল গ্রহণ ঘরবার ক্ষষতা! বাড়ল, নিকদ্দেশের কালও দীর্ঘতর হল। 
এখন লক্ষে ভুতিন ছাদ শেক়্পা থাকে, আয় থাকে স্থযূর-হুগর্ম হিমালয় কিছুদিন 
কাটাখার মতো! কিছু বাহুল্যবঙ্জিত জিনিসপত্র | পরবর্তীকালে বেসব শেরণা 
সবগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে তাদের সকলেই, &্য1 স-ক-লে-ই, একসময়ে সেন 
লাহেষকে মত দিয়েছে । টেনছিং আজও সুযোগ পেলেই অন্হহদের কাছে 
মেদ-লাছেষের সঙ্গে সেলয দিনের কথ! ধলে বাহবা গেয়। 

যণীজনাথ প্রচলিত অর্থে পর্ধতারোহ। ছিলেন না হ্যার বালনাও ছিল না। 
পাহাড় দেখবার সব্চাইন্ঠে ভালো! জায়গ! যে পাহাড়ের শীর্ঘদেশটি নয শিল্পী- 
ছিসাবে তা তিনি জানতেন। কিন্তু হিমালয়ের ছুর্গমতর অধিকতর বিপজ্জনক 
উপত্যকাঙলে। তাঁকে যেন নিশির ডাকের মতে! টেনে নিত। যে পথে কেউ 
যায় না, যে পথের বিপদ-আপদ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই, যে পথের শেষ 
কোথায়--শেষে কী-"ভাও জানা নেই-মশীন্দ্রনাধের সেই পথেই যাওয়া চাই। 
সিকিষ খেকে, ভুটান থেকে, নেপাল থেকে এক কাঞ্চনন্বতাযই যে নতুন নতুন 
কত অজ রূপ ক্যানভাসে ধরে নিয়ে এনেছেন তা প্রায় হিমালয়েরই মতে] বিচিত্র 
এধং বিদ্বরফর | মণীজ্রনাথ অভিযানে যেতেন না, সষান ছুর্গমতা! অতিক্রম করে 
তিনি যেতেন অভিসারে। তিনি পর্বত-অভিষাত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন, 
পর্বতস্অভিনারী । 

হিমালয়ের রং নিষ্বে কিন্তুদিন নাড়াচাড়া করবার পরই মশীজনাখ বুঝাতে 
পেয়েছিলেন যে হিমালয় শুধু তার রং নয়, সত্যিকারের হিযালর়কে ছবিতে জানতে 
হলে সামগ্রিকভাবে হিষালয্বকে জানতে হবে । কাজটা আপনা থেকেই শুক হয়ে 
গিয়েছিল এবং ছবি জ্বাকার মতোই নেশ। হয়ে দাড়িয়েছিল। হিমালয়ের গাছপাল! 
পপাখি লোকজন, নদনমী, শিলা! প্রশ্থর-সবকিছুই ক্রষে ধর] দিতে শুরু ক্রল। 
রভোতেনভ্রনের স্বভাব চকষির এতমূর পর্বস্ত অনুষ্যাফন করেছিলেন যে আমেরিকার 
হ্য। বশীজানাগের পরাষর্ণ উপেক্ষা করে ধাহিলিঙের চিড়িয়াখানার কৃপক্ষ বেশ 
দত পাখির জীবদনাশ করেছেন। পাহাড়ী লোকদের জন তীর বে 

গালোমানা ছিল তা বহধিন বহ বহু শেরগার হরে স্রন্ণ শিখা 








হ্যাগহের লিগ পিক আস» 


একবিকে যখন হহোৎসাছে হিমালয় 'আধিতারের কাজ চলছে, টিক স্থাহদই 
'্অলধবিকে আয়ও একটা ঘটনা ঘটে গেছে। হপীজনাথের ভোলা! "ছবির চাইতে 
আকা ছবির চাহিধ! অনেকগুণ বেড়ে গেছে। উৎসাহ লাভ করবার লগে লঙ্গে 
ছঃগাহনও বাড়তে খাকন। হিযালয়কে প্রকৃত হিখালরকে, লমগ্জা হিদাপরক্ে 
ফ্যাদভাসে উলস্থাপিত করবার সাধনার হশীলনাথ চিত্াঙ্ষনের সনাতন বিঞি” 
বিবানলে প্রয়োজন হলেই ছেলার লঙ্ঘন করেছেল। এবনকি ছিমালর খেকে সহি 
বর্ণের ও সঠিক আকারের পাখর চয়ন করে ছবির মধ্যে নতুন মাআ! জুড়ে দিয়েছেন। 
চিকপার দিক থেকে মণীন্তানাখের এই লব উদ্ধত প্রয়াস কতোটা সার্থক হয়েছে 
অথবা কতোটা স্থারী হযে তা নিরূপণ করবেন শিল্প-সমালোচকের। 1 শিল্পরসিঙেরা 
ভধ্যে লেই সব ছবি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসে সংগ্রাহ করে নিয়ে গেছেন। 

গছিকে বিশের দশকের শুরু থেকে ব্রিটিশরা এভারেস্টফে নিয়ে এক আভিনধ 
মহাকাব্য রচনার কাজে হাত দিয়েছে। ক্রস, হাওযার্ড-ব্যারি, ফিনচঃ গডেল, 
স্ধারভেল, য্ালোরি, আরভিন এবং তারও পরে প্বাইখ, টিলধ্যান, শিপটদ-স্ 
হিযালয়কে ধারাই জানতে চান, বুঝতে চান, পেতে চান-স্সবাই এলে মশীজাদাখের 
স্টভিওতে জড়ো চুহছন। এঘের অনেফেয় সঙ্গেই, বিশেষ করে কবি-অভিযাঁধী 
স্বাইখের সঙ্গে এমন সখাযত। গড়ে উঠেছিল য। আত্মীরতাকেও ছাড়িরে বায়। উদ্মাগ 
হয়ে বাধার অল্প পরেই শ্থাইখ যণীজনাথের স্টুডিওতে চলে এসেছিলেন । 
স্টডিওর নতুন ভিজিটস” বুক-এ সই করতে গিয়ে স্থাইখ কিছুতেই নিজের নাম 
শ্বরখ করতে পারছেন নাঁ-ভিনবার কেটে চতুর্ধবার নামেম্ব অর্ধেকটা মা মনে 
করতে পেরেছিলেন- লে এক মর্যাস্তিক দ্ধাকি বুঁকি। পরবর্তীকালে মপীশ্রদাখ 
যখনই কাউকে খাতাটি খুলে দেখাতে গেছেন তখনই কেঁদে আকুল হয়েছেন । 
মণীজনাখের হাতে ভিজিটন” বৃকট। অল্প অন্ব কাপছে আর চোখ থেকে নিঃশক্ে 
হলের ধার! বইছে-_সেই দৃশ্থের কখা ভাবলে আজও গায়ে কাটা দেয়! 

পে যাই হোক, এভায়েস্টারঙগের সঙ্গে সধ্যতা স্থাপিত হযার পর মীজদাখের 
হ্যালিয়ের পরিধি আরেক দিকে জনেক ঘুর প্রসারিত হলো । . নিজে পর্বতায়োহী 
নব-ন্হ্যান্থ খাসনাও নেই--সতবুও এটা থে পুরনে। হিযালয়কে নতুন করে পাঁধার 
আঁকি যহৎ দৃরটিকোণ সেটা বুঝতে তীর বিলঙ্ব হয় নি। হিমাঁলয়-ঘটিত হ্যাপাক, 
পর্যভারোহণের ব্যাকরশট। তিনি আডোপান্ত অধিগত বরে রাখলেন-বল। বানা 
খে কোন কাছে লাগে! লী নির্জন ধর 








১৩২ হিমালয় বিচিত্রা 


কাজে আলযেই | 

পর্ষতীরোহশ সম্পর্কে বণীন্রনাথের চিন্তাসভাবনার তলব পড়ল ১৯৫৬ সালে”. 
শেরপা টেনজিং টপ করে হঠাৎ এভারেস্ট দীর্ধে উঠে পড়বার পর। ভারতে 
পর্ধতায়োছণের ফোন ব্যবস্থা নেই, অথচ বিশ্বের জেষ্টতম পর্বতারোহী একজন 
ভারতীয়! এই উৎকট শ্ববিযোধিতা থেকে নিঙ্কষণপের চেষ্টায় দাজজিলিডে একটি 
ছ্যালয় পর্ধতারোহণ সংস্থা গড়ে তোলবার প্রস্তাব হল। কিন্তু প্রস্তাবটিকে 
রপদান করধে এমন লোক কোথায় ? ভারতে তখন দুজন ব্যক্তি ছিলেন হারা 
সীর্ঘকফিন ধরে টিক এমনি একটি সংস্থার শ্বপ্পু দেখছিলেন। তাদের একজন 
ফদীতানাথ, অপরজন মেয় লন্দু জয়াল। জয়ল ছিলেন মণীন্্রনাথ্থের ছেলের 
যতো! | মণীন্ঞনাথের নির্ণেশনা ও জালের কর্মতৎপর্তায় ১৯৫৪ সনে এই বেশের 
প্রথম পর্কতারোহণ সংস্থ। প্রতিষ্ঠিত হল । প্ররূতির ছাল-চামড়া না ছাড়িয়েও বে 
বানের উদ্ম সার্থক হতে পারে তার একটা অস্ুপম নজির গর! দুজনে মিলে 
সৃষ্টি করেছিলেন ছাজিলিঞ্ের বার্চ হিলের উত্তর সীমায়। প্ররুতির হুরসাম্জসা 
রক্ষা করে ইনপ্টট্যুটের খ্রবাড়ি তৈরী হয়েছিল-_কোথায় জলাশয় হবে কোথায় 
কি ধরণের অলঙ্করণ হবে-_সব মিলিয়ে মণীশ্রনাথের সে-এক নতুন শিল্পস্থ্ি । 

কিন্ধু সেই শিল্পকর্ম স্থায়ী হল না। ১৯৮ সনে চো-ইয়ো পর্বত অভিযানে 
গিয়ে, নিতাত্ত কাচা বয়সে নম্দু জয়াল মার! গেলেন। জয়ালকে খানা নিকট 
€থকে জানতেন তীরা বলেন, এটা একটা আত্মহত্যা! | পর্যহারোহুণ সংস্থাটি 
প্রশ্কুটিত হয়ে উঠবার সন্ধে সঙ্গেই আমলাতঙ্ের ধান্দাবাজ শগালেরা এসে সেটিকে 
ছেঁকে ধরেছিল । এই লোতকলুষ পরিবেশে মুক্তপ্রাণ জয়ালের সামনে মাত্রই 
দ্বটো। পথ ছিল--মরে যাওয়া অথব। পচতে শুরু কর।। জত্বালের মৃত্যু মণীজ্জনাণের 
ধনে পুররশোকের মতে! বেজেছিল । এরপর অনিবার্ধরূপেই পর্বতারোহণ লংস্থাটি 
নিছক ডিগ্রি সরবরাহের কে হবে দাড়াল। 

অন্যের চিরকালই বজতৃমির পবিত্রতা নই করে খাকে। ব্ত্িকেরা 
সামস্বিকভাষে প্রতিহত হয়, কিন্তু মেঘ একটু কেটে গেলেই আবার নতুন করে 
বজতূমি রচনার কাজে হাত দেক। অয়ালের মৃত্যুর পর মনীন্জনাখ নিজেকে আবার 
নিঙ্গের সুঁডিওতে গুটিয়ে আনলেন। ততদিনে দাজিলিডের চরিহও সম্পূর্ণ বালে 
এগছে। ুরনে! দিনের লাছ্ব-হরো! রাজা-মহারাজারা য্চ থেকে অন্কহিত 
হয়েছেন । উট পরািীওলা 
খন্ড কেউ ছয়ে ফ্যানেরাঁয় ধুলো ঝেড়ে আবার 'দোফানধাহিতে 





ছিযালছের নিঃসগ্ষ পথিক ১৬৩ 
খ্যাতিটা ছিল, পসার জমতে বিলঙ্ব হত না। কিছ মবীশ্রনাখ নিতিধাধ আধাক 
রতের জগতে ফিরে এলেন। 

নঙ্াধুষ্টি অভিযানের এক নিষারণ সঙ্কটাপ অবস্থায় আমাদের লধধে খন 
মণীশ্রানাধের যোগাযোগ ঘটল তখন ওর বয়স পুরো সত্তর | বুড়ো ছলে অনেকের 
চেহারা ই তেঙ্গে যায়, কাব কারে চেহারা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যৌবনে 
মণীক্রনাথ দেখতে কেমন ছিলেন জানি ন'। কিন্ধু মেই প্রথম দিনটিতে তার যে 
চেহার! দেখেছিলাহ তা আজও মনের মধো ভাস্কর হয়ে 'আছে। অন্তত ছয় ফুট দীর্ঘ, 
কশকায়। ফুটফুটে ফর্সা গায়ের রং সময়ের আচে একটু লালাত | দেছে যেদের 
লেশঘাতর নেই । তীস্ক নাসা, তীক্ষ চিবুক, হুপ্রশস্ত ললাট। চোখ ছুটে! ঠিক 
বৃহদায়ত নয়, অবয্ববের তুলনায় হয়তো! একটু ছোট, কিন্তু সেই চোখের দৃষ্টিতে 
সুদীর্ঘ জীবনের সব কথা-_সব কানা সব হাসি--তাঁরকার দীধি হয়ে জলজল 
করছে। এদেশে আমরা আজকাল সময়ের সঙ্গে বিষতিত হয়ে শ্বাডাবিকভাবে 
বুড়ো হতে ভূলে গেছি -. আমাদের যৌবন যেমন বিভ্রান্ত আমাদের বার্ধক্যও তেষনি 
কাকার । মণীন্দ্রনাথ এর উজ্জল ব্যতিক্রম ছিলেন--তীর জীবনের কোথাও 
এতটুকু ছে ছিল ন1। 

সেই ১৯৬* লনে মণীন্্রনাথ তখনো ইনক্িট্যটের কিউরেটর হিসাবে কাজ 
করছেন। মন ভেঙে গেছে, পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ইনিটাটের 
তখনে। তাঁকে প্রয়োজন । আমাদের নন্দাধুণ্টি অভিযানের যে তখন নাভিশ্বাস অবস্থা 
মবীন্দ্রনাথথ তা জানতেন। সেদিন সকালেই যখন ইনপ্টিট্যুটের মাঝখানে ছবির 
মতো সুন্দর বাগানটায় ধাড়িছে প্রিন্দিপ্যাল জ্ঞান সিং-এর সঙ্গে আমাদের মৃদু কিন্তু 
তীক্কি কথা-কাটাকাটি চলছিল, মণীন্ত্রনাথ তথন নিকটেই ছিলেন এবং গভীর 
নিবিষ্টতায় ফুলের পরিচর্ধা করছিলেন । ইনস্িট্যুটের কাছ থেকে যে প্রয়োজনোচিত 
সাজ-সরঞাম পাওয়া যারে না, আর সেই মোতাবেক টেনছিের শেরপ! লাইন্স 
আ্যসোলিয়েশন যে যখোপধুক্ত শেরপা1 দেবে নাঁ-তা ততক্ষণে বেশ স্পষ্ট হয়ে 
গেছে। শেরপ! আর সাজসরঞ্কাম ছাড়া কোন হিমালয় অভিযান লক্ভবই হত়ে 
পারে না। আমরা অখই জলে ভাসছি। 

ইনস্িট্যুটের তৎকালীন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মণীজুনাথের সম্পর্কট! তখন কেধল 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অপেক্ষার অগ্থ কোন বাঙালি এ-অবস্থায় কি করতেন ? ভালে! 
যাছধ হালে বলতেন ইনস্িটুটের সঙ্গে রফ! করো, কাোদ্ধায় হোক। জার বিচক্ষণ 
হলে ইনিট্যুটের বিরদ্ধে প্যাপাদের আরও ক্ষেপিয়ে দিতেনস্্জাসয়াও মেহাতি. 


2$ হিমালর বিডির 


নিধিহায পর্যার ছিলাম মা, একটা অত্যন্ত শকিশালী ছৈনিক সবাোধপজ আহারের 
পৃষ্ঠপোষক ! ---আর খেলাট! জযে উঠলে নির্ধল আনন গেতেন। বীনা 
কিন্তু আযাবের কাছুনি শুনতে গুনতে এববারও ক্যানভানের হিক থেকে মুখ 
ফেয়ালেন না । কাছনি গাওয়! শেষ হবার পরেও তিনি ছবিই একে চললেন। 
অনেকক্ষণ পরে শুধু বললেন 'নদু (আন্বাল) বেঁচে থাকলে এফনটা হোত না। 
উপদেশও নয়, সানাও নয়, কেবল একট দীর্ঘশবাপ। 

উপহেশ ও লাশ্বনায় প্িবতে মপীজানাথের কাছ খেকে নেবারে আমর! যা 
প্রেছিলাঘ বাইরে থেকে তা আয়ও তৃঙ্ছ মনে হবে। আনলে তা অমূল্য । 
নম্থাঘুটি অভিযানের জন্ত তিনি একটা পুরনো হ্াতাবস্চাক আর কিছু বহ-ব্যবত 
মোজা, দল্যানা, টুপি ইত্যাদি আমাধের হাতে তুলে দিলেন। সোজা কথার, 
'ন্তায়ের সঙ্গে রফ! নয়, বিবাদও নয়, যা পাওয়। গেল তাই নিয়ে নিজের কাছে 
ধাগিয়ে চলে1। 

নাঙ্গ পর্বতের কিংবদন্তী শেরপা আং শেরিতের সঙ্গেও মদীজ্রনাথই আমাদের 
পরিচয় কষিয়ে দেন । লে এক হুল'ভ অভিজাত । মন্ভুরীর বিনিময়ে আং শেবিং 
অনেক অনেকবার মশীঙ্নাখের লঙ্গে পাহাড়ে পাছাড়ে ঘুরে বেরিয়েছে । কিন্ত 
সুজনের আচার-ব্যধহারে প্রতু-ৃত্য সম্পর্কের লেশখমাজও নেই। ঠিক বলে 
যোধানে! শক তযে এক লমবে প্রধীণ গুরুমশায়ের সঙ্গে পরিণত শিষ্যের সম্ভবত 
এ ধরনের সম্পর্ক ছিল। উভয়েই উভগ্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আস্থাবান। আং 
শেহ্বিঘকে চেনা যায় কেধল ওর নমতা দিয়ে । এতটুকুও সন্দেছের অবকাশ নেই 
থে সাং শেরিং লঙ্গে না থাকলে নন্দাধু্টি অভিধান কিছুতেই সফল ছু না। 
নঙ্দাধুটি অভিযান বার্থ হলে এদেশে বেসামরিক পর্বতারোহণ প্রয়াসটির পক্ষে ভা 
হত বিপরধরকর | লেছিক থেকে যণীজ্নাথের কাছে এদেশের প্রত্যেক বেসাবরিক 
পর্যতান্বোহীর অযধিষায কিছুটা? খণ আছেই। এই খণ কেউ স্বীকার না করলেও 
রি রেলাননসালিন এয পয়ে আমাধের আর নেই যালাইটুক্‌ও 

মা। 

ভবে ফোন কোন বিষয়ে হশীজনাখ গভীরভাবে যর্দাহত ছিলেন । লম্প্রতি, 
সালের পর্ঃতারোহীদের,, বিশেষ কষে বাঙ্জালী পর্বতরোহীদের, হালচাল তার 
হযাগু ছিল ন1। হিযালর অভিবাত্রীর! নতবকবে কর্তৃপক্ষের দয অভ্তায ফোনে 
নিচ্ছে, তোযাজ-বহাযোধ করে কেধল নিজেছের জন্ত দুর একটু সদিধ। বাগাবার 
চে্টা বছে, এফ বেখলে গউজনাখ গঠীরভাবে মরধাহৃত হতেন । জনি বাজি, 


হিযালরের বিল পথিক ১৪৫ 


“হিষালছে আস! কেন? পারা ারারগাা 
জনা, বান্দাবাজীর জন্য দিজি-কলকাতা-বোহ্বাইতে তে! সরকারী সা অত 
প্রতিষ্ঠান রহেছে--যুটছ্ুট হিমালসকে ব্যতিব্যন্ত করে ভোলবার দরকায কি ?, 

ইননিট্ুটের বর্তমান পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির তিনি লম্ূর্ণ বিরোধী ছিলেন। 
এক সমরে, হিমালরের পশুপাখি, গাছপালা, তৃতঘ-নৃতব, তুযার-হ্ষবাহ, ইতিহাল 
ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে ধার! জানেন তাদের আমন্ত্রণ করে আনা হত। এখন সে 
সব টুকে গেছে। এখন রাজনৈতিক নেতারা এসে দীক্ষান্ত ভাষণ বেন। দ্বন্ 
দিকেও তাই। জয়ালের সময় প্রত্যেক আযাতভাব্দ-কোর্সে একটা করে পর্ঘজশীর্বে 
আরোহণ কর! হত, এখন বরফের উপর ছু"একধিন তাঁবু করে ধাকবার পরই খেল- 
খতম । শতশত ছেলে প্রতি বছর হিমালয়কে চিনছে না অথচ পর্বতারোছাণের 
ডিগ্রি নিয়ে গধিতপদে বেরিয়ে আসছে, শতশত ছেলের সামনে পুতি বন্য 
স্বাভাবিকভাবে হিমালর়কে জানবার রাস্তাগুলোও চিরতরে বন্ধ হয়ে যানে... 
মণীন্্রনাথ এতে গভীরভাবে মর্চাহত ছিলেন। 

তবে ষ্ণীশ্রনাতের গভীরতম মর্সযস্্রণা ছিল শেরপাদের নিয়ে। কর্ণের 
নেকনজরে পড়ে অমন বলিষ্ঠ অযম চিআবান একটা জাতি গোখেন্ধ লামনে হজখান 
হয়ে গেল। শেরপার! যখন ভুজন-চারজ্ধন করে এসে ছাজিলিযের টুংস্থং এলাকার 
বসত স্থাপন করতে শুরু করে তখন তিনি ত1 দেখেছেন। শেরপা এঁতিক্টাও 
তীর চোখের লামনেই গড়ে উঠেছে- এব্যাপারে সেতুবদ্ধনের কাঠবিড়ালিয় যতো! 
তারও কিছুট! দান আছে। শেরপাদের গৌরধ যেদিন এভায়েস্ট-শীর্ধ স্পর্শ করল 
সেদিন তিনি--তেষটি বছর বরলে-_আনন্দে নেচেছিলেন। তারপরই চাক! ঘুরে 
গেল। শেরপারা হঠাৎ নিজেদের মহৎ বৃত্তি পরিত্যাগ করে ঝাড়েফংশে সীমান্ত 
পুলিসের চাঁকরির জন্ত হস্তে হয়ে উঠল। পুলিসের চাঁকরিতে ভজনে অঠারোটা 
বিখ্যে কথা বলতেই হয়, অথচ একসময়ে এন জনশ্রুতি ছিল যে শেরপারা নাকি 
রিনার জরা রা যনীজ্রনাথ 
ওনার সপ “না তারের ভরি খরে রা রে যেছি। 
এ। গেখে জাতীর সংহতির বধ! ধর! বলেন, তীর! হয়তো! পেরণানের নাষগ। 
শোর সি! 

' আসুছ বধ? বিহালয়কে, কেউ গদি 'দনানিবা। পরিজ, করবায়,: (উ 








১৩৯৬ হিযালত্ব বিচিত্র! 


করলে বীজাবাখের তা গায়ে লাগত । হিমালয়ে আধুনিক যুগের আবাহন হক, 
তা ভিনি চাইতেন । কিন্তু আধুনিকতার নামে, উন্নয়নের নাছে, জাতীর সংহতির 
নাষে হিমালয় জুড়ে যে ভূতের নৃত্য চলছে তার পরিণাম কখনো ভালে! ছতে 
পারে না। তিনি ঘলতেন, “কোন কিছুর সত্যকারের উপকার করতে হলে তার আগে. 
তাকে ভালো করে জানা চাই । ক্ষতি-করবার জন অব্ত কিছু জানবার প্রয়োজন 
লেই। হ্যালয়ের ভালো৷ করবার জন্ত, হিমালয়কে শ্বযহিমায় অধধিতিত করবার 
জনক আজ যার! হতে হয়ে উঠেছে তাদের কঙ্গন হিমালন্নকে জানে? কজন! 
ছিঘালয়ের চরিত্র বোঝে ? জানবার বুঝবার, চেষ্টা দূরস্থান, ইচ্ছে আছে ক'জনার ? 
অবিভায় গণটাও দোষ হয়ে বায়, অপকায় করতে করতে মনে হয় দারুণ উপকার 
করা হচ্ছে। হিমালয় নেহাতই হিমালয়, তাই এখনো খাড়। দাড়িঘ্রে আছে।' 

যদীজনাখের দীর্ঘ কর্মজীবনেয় প্রতিটি মুহূর্ত--স্যা ঘুমে-জাগরণে, স্মরণে” 
বিশ্বরণে প্রতিটি মুুত-_বায়িত হয়েছে হিমালরকে জানবার বুঝবার সাধনায়। 
হিমালয়কে সম্পূর্ণকপে জানা বোধ হুয় মাহুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মণীআনাথ 
হলতেন, হিমালয়কে জানা মানেই ছিমালয়কে স্যরি করা। যে যেদিক থেকে যেমন- 
ভাবে হিমালর়কে আবিফার করছে, সে সেদিক থেকে ঠিক তেষনিভাবে হিমালয়কে 
কৃষি করছে। প্রেকৃতি ও মাচ্ছুষে মিলে এই এক বিচি সাধনা-বার কোন শেষ 
নেই। পৃথিবীর অন্ত ফোন পর্বতে এমনটি হয়নি--ইউরোপে না, বাশিয়ায় না 
আমেক্িকায় না, এমন কি চীনেও নক । সেই মহাভারতের যুগেরও অনেক অনেক 
আগে থেকে কতো সাধক, কতো গৃহী, কতো! কবি, কতো অন্ব-খঞজ-তাপিত এই 
হিষালয়ে এসেছে, এসে হিষালয়কে হৃ্টি করেছে, তার কি কোন সীমা-পরিলীম! 
আছে। সেই কুটির কাজ ভালোয়-মন্দয় আজও চলছে। একট পর্বতকে কেন্ত্র 
করে এমন বিচিত্র সাধনা--অস্য কোন দেশে অন্ত কোন পর্যতকে ঘিরে কোনকালে 
এমনটা আর হয়নি। সেদিক থেকে পর্বত হিসাবে হিমালয় খুবই ভাগ্যবান 
হিষালয়ে ধারা আলেন তারাও সমান ভাগ্যবান । 

মশীজনাথ হিমালয়ের কাছে গভীরভাবে কুতজ। ছিলেন। হিমালয় ওকে বিত্ত 
দেন, খ্যাতি দেয়নি, ফোন ফেলোশিপ বা! ডক্টরেট হেবনি-শকেবল দুমতর ও 
নির্জনতর উপত্যকাওলোয় যদৃচ্ছ বথাসাধ্য ঘুরে বেডাবার.ম্বাধীনত। দিয়েছে। ছবি 
ছাকবার হুযোগও দিয়েছে । আয় দিয়েছে ছিযালয়ের বিকে অযাক হয়ে তাকিছে' 
থাকবার অধিকার । মদীজনাধ প্রাণ উদ্জাড় করে এইদব সুযোগ হ্বিধা উপভোগ 
ফরেছেন। হিযালরের কাছ থেকে পাওয়া জিনিল কনে! খোসা! যায না, ভাই 


হিমালয়ের নিঃস্দ পঞ্গিক ১৩৭ 


কোন তাড়া ছিল না। ধীরেশহন্থে যখন 
যেদিকে বাবার সেদিকে 
কা সপন 
করে 
ডিন পিয়েছেন--হিমালয়ের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ না খাকলে 
নর সম্ভবই হতে পায়ে না। & 
জিডি ছিলেন এবং সেজন্স হিযালয়ের কাছে তিনি 
গভীরভাবে দূ উনার তার প্রতিদিনের কর্মে ও অবক্কাশে 
উপরও , কোন খেদ নেই-্একানব্বই 
এজ নানাভাবে হিমালয় পরিক্রমা করে চলে গেলেন । এমন জজ 
হলেও বুকের পার্ট থাকা দরকার । নন 


হিমালর-..১, 


শেষ পর্ন পাহাড়ে চড়তে গিয়েই গৌরাঙ্গ নিখোজ হয়েছে । 

নংবামটিতে যতটা ছুঃখিত হয়েছি ততটা বিশ্যিত হইনি । গোড়া খেকেই 
আমি জানতাম যে, গৌরাঙ্গের নিয়তি ভিজ কষ হতে পারে ন1। 

পর্যতায়োহীদের নিকট সবচাইতে বড় কাম্য না-কি পর্বতে মৃত্যু । কিন্ত তবু 
এত তাড়াতাড়ি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্ত গৌরাঙকে অভিনন্দন জানাতে 
শায়ছি না। কারণ উচ্চতর আম্ও অনেক পবর্তদীর্ঘ গৌরাগের পঙ্গাপণের প্রত্যাশায় 
ছিল ধলে আমার ধায়ণ1। গৌরাজ লেইসব পর্বতকে হতাশ করেছে । 

অনেক পর্যতাকোহীকেও । গৌরাঙ্গের সঙ্গে পার্বত্য পথে চলবার সৌভাগ্য 
খাদের আছে তারাই জানেন যে ছেলেটি কোন্‌ শ্রেপীর পর্যতারোহী । একেবারে 
'এ-রান |” গৌরাজর কাছে তাদের অনেক আশা ছিল। গৌরাক্গ বাইকে 
নিরাশ করল। নাঃ, গৌনাঙ্গকে অভিনন্দন জানাতে পারব না । 

দীর্ঘদিন থেকে আমার একটা মৃূঢ়-ধারণ! ছিল যে, ছুটো-একটা বাঙালী ছেলে 
পাহাড়ে মারা ন! পড়লে বাংলাদেশের পর্তার়োহশ যখোচিত উৎসাহিত হযে 
না। সেষিক থেকে গৌরাঙ্গর এই অনির্দেশ্ট অন্তর্ধানে অন্তত মনে মনে আমার 
হয়তো একটু পুলকিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হত। 

কিন্তু গৌরাঙ্গ নেহাতই গৌরাঙ্গ বলে গৌরাজ্গের অস্তর্ধানে কণামাজ স্বস্তি 
পাইনি। ও রকম পাহাড়-পাগল ছেলে বাঙালীর ঘরে অস্তত শতকে একটি জন্মার 
না। গৌরাঙ্গ নেই বাংলাদেশের পর্বতারোহণ উৎসাহিত হবে কার উদ্ভোগে 

আমার তিলমাজ সন্দেহ নেই যে, গৌরাঙ্গ আজ উপস্থিত থাকলে গৌরাঙ্গের 
অনথসদ্ধানের জন্ত গৌরাঙ্গ অভি-অবস্থাই একটা অন্সন্ধান-অভিবান সংগঠন করত। 
কলফাত। থেকেই । 

গৌরাগের ছ্াগ্য ও বাংলাদেশে জকেছিল। ম্যালোরী-আরভাইনের বমরত্থ 
অর্জন করে তা ওর আরসকাতীত থেকে যাবে বলেই আমার আশঙ্কা । 

নাঃ খৌরাঙগর অন্ত অজাহিসর্জন করব না। গৌঁয়াঘ সেট স্ব করত । হ্রাতো। 
বা আহাত্োেই ফেটে পড়ত। গৌরাবের হাসি আর গুদ হয়ে খাক| প্রায় বসাক 


গোরা হচ্ছ ১৩৪ 


শ্ছল। গোরা টিক এই হাগতের ছেলে ছিল না। 

আযোগ-ভাবোল খধকত, আর আবোল-ভাধোল চলত । শ্তাবখান। : ছুনিহা 
তো ছুদিনের । তোত্বাফাট! কার ? 

প্রথষ পদ্থিচয়ের হিনই গোঁযানের ওই চেহারা! দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম । 
১৯৬১ সনের মাঝামাঝি, জামরা তখন যানা-অভিবানের সংঠগনে বান । নন্দাঘুন্ট 
অভিযানের পর আমরা নকলেই তখন রীতিমত কেউকেটা-নই । | 

আনন্ববাজার পত্রিকা-জফিসে বসে একছিিন প্রাপ্তিযোগের বরেওয়া মিল করছি 
এমন সময়ে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব । একেবারে হয়ে মূরাছে নাড়া ধলে 
সম্পে সম্পূর্ণ নিঃসক্কোচে। 

কারো সার্টিফিকেট নেই, কোন রিকমেগ্ডেশন নেই । গৌরাঙ্গ নিজেই নিজের 
নবকিছু ছিল। বলল, আধি গৌরাঙ্গ হুন্গর চৌধুরী অমুক সালে ট্রেনিং নিরেছি, 
এমুক সালে নীলগিরি-অভিযানে গিরেছি। আপনাদের সঙ্গেও যেতে চাই। 

"যেতে চাই” বললেই যে যাওয়া হয়, গৌরাক্গ সেট? জানত । আরও অনেকে 
আমাদের সঙ্গে যাবার অনেক চেষ্টা করেও সফল হুরনি। মানা-অভিযানে 
গৌর়াঙ্ধের অন্ততক্তি নিয়ে আমাকেও কিছু কিছু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে 
হয়েছিল। 

অজ্ঞপর গৌরাঙ্গের প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল হৃযীকেস ছাড়িয়ে দেবপ্রয়াগের 
কিছুটা আগে । সেখানে এক বিরাট ধস নেমে রাস্তা বন্ধ। অজজ্জ গাড়ির পিছনে 
আমাদের গাড়ি ছুটি থামল । কিন্ধু রাস্তা আগামী আটচঙ্লিশ ঘণ্টার মধ্যেও ঠিক 
ভ্বার নর । স্থির হল সাম্তরাই পাঁচ টন মাল বয়ে ধসের ওস্ধারে নিয়ে যাবে। 
তারপর য! থাকে কপালে । 

কিন্ত ছুবার-একবার মাল ধসের ওই ধারে পৌছে দিয়ে আসবার পরই দেখা 
গেল সদশ্তদের কপালে এক খাম ছাড়া আর-কিছু নেই । তখন ওদের প্রয়োজন 
জল। পানীয় জল। 

কাছে-পিঠে কোন ঝারনা ছি লা। গৌরাম্বকে বলা হল, তোমাকে মাল 
বইতে হবে না। একটু জলের যোগাড় দেখ তো। গলায় কাধে আট-বশটা 
ওয়াটার-বটল নিয়ে গৌরাঙ্গ সেই মুহুর্তেই রা্ি । 

অঙ্গেরে সব মাল ধসের ও-ধারে চুলে গ্গেল। একটা লরি” পেয়ে মদন 
যালপর নিদ্বে বেবপ্রয়াগের পথে রওনা হরে গেল। আমর! গপ্টা-দেড়েক বসে 
মাছি।, 


১, হিষালয বিচি 


অতঃপর গৌরাঙদের আবির্ভাব ঘটল | সব কটা ওযাটার-বট্‌ল ই জলে কনা । 
ষেচারা একটু গুয়ে পড়েছে । কিন্তু ভৃফায় চাইতে আমাদের তখন উৎকণ্ঠা 
আনেক দেশী । কেউ কেউ কটুক্তি করতে ছাড়ল না। 

কিন্তু গৌরাঙ্গ তখনও পুরোপুরি গৌন্বাগ । নিজন্ব ভাষায় নিঃশষে একটু 
হাসল | বলল, কী করা যাবে, “শেষ পর্ধনা গঞ্জার নামতে হল !' 

ভৃফা্ড সভীর্ঘছের জন্য গৌয়াছ সেছগিন অজানা অচেনা পথে অন্ত ৮** ফুট 
নেষে জল এনেছিল | পয়ে ৮** ফুট চলাই তাওবার পরেও ওর আচরণে কণামাতর 
গন্ধ ছিল না। একটু রুতার্থত। ছিল তৃফাখ সতীর্থদের জন্য শেষ পর্যন্থ জল আনা 
গেছে। ' একটু সঙ্গ ভাধ ছিল। বেরি হয়েছে । সাক্ষী আমি? সাক্ষী আমাদের 
পেখিনের প্লে । 

ইতিমধ্যে যোন্সিমঠ থেকে মূল শিবিরে যাবার পখেই গৌরাক্ষ হঠাৎ দ্বিপদ্ থেকে 
চতুষ্প্গে উন্নীত হল ওর চলার ক্ষিপ্রশ্গতি দেখে শেরপারা তলাধোই ওকে “বকরি? 
বলে ডাফতে আরগ্ক করে দিয়েছে । পাহাডী ভাষায় বকরি মানে পাহাড়ী ছাগল 
“শথে জীব পাথর থেকে পাখরে স্বচ্ছন্দে লাফিয়ে চলে। 

আমাত পক্ষে অন্তত মু? শিবিরের গৌরাগকে ভোলা সম্ভঘ নয়। ও আমাকে 
ম্যানেজার বলে ভাকত। একদিন বলল. 'এপ ম্যানেজার, তোমার খাচায় একটু 
তেল মাধিয়ে দিই ।” আহার খাচা বলতে তখন মাত্র পাজ্জর ক'টি। গোয়াক্গের 
এট কথা নিয়ে শিষিরে যেভাদির হক্পোড পড়েছিল আজও তা মনে আছে। 
গৌরাঙ্গ তাবপর নিজেই আমার গায়ে জল ঢেলে দিয়ে নিজে মজা। দেখেছে । 
পেছনের কথা মনে পড়লে আজ...কিন্ত না, গৌরাদের জন্ত আজ যন খারাপ 
কষ না। 

গৌরাঙ্গ তার চরিত্রের ছিতীয় পরিচয় দিল মানা-অভিষানের প্রথম শিবির 
স্থাপন করতে গিয়ে। মূল শিবিরে পৌছবার দিন সান্ধ্য বৈঠকে স্থির হল : 
আগামীকাল ছুজন লদশ্ত ছুজন শেবপাকে নিয়ে পরী কামেত হিষবাছে প্রথম 
শিবিয়ের স্থান নির্বাচন কন্বতে ঘাবে। আর আন্ম সবাই শিবির অনুযাস্ী ভাগাভাগি 
করে মালপঙ্জ গোছগাঞ্ছ করবে । 

এই ভজন সহশ্থোর হধ্যে একজন বে গৌবাক্ষ, মে কথ! বলাই বাহল্য। 
অপরজনের দাষ স্থধিফল। পরদিন সকালে হেকফাস্ট খেয়েই ওরা রওয়ানা হল। 
বাধায় আরে গধের বায় বার বলে থেওয়া হল: যেখানেই বেল আাডাইটে 
'সবাঙছবে ঠিক দেখান থেকেই কিযে জাসতে শষ কছবে। এইটে ছিল হলনেতাক় 


গোঁযাহ জুজ্যও ১৪৯ 


আবেশ । আন অনুরোধ ছিল, সন্ধা হলে ষেন ১৯৫৮ সনের নন্দ জযালের প্রথম 
শিদিরের স্থানটি খু-ন্ধে বের করা হয়। 

স্বভাব অন্থুযায়ী গৌবাদ আদেশটি অমান্ঠ করে অন্ুযোধতি বক্ষ করেছিল। 

নেঙগিন সন্ধ্যা সাতটা বেছে যেতেও গৌয়ান-পার্টি মূল শিবিরে ফিবে ন 
আলাহ জামরা প্রমা গুনলাম। পর্বতে তখন জন্ধকার নেষে এসেছে। একট 
অন্থসন্ধানকানী দল পাঠিরে আমরা আম্ও আধঘণ্ট! অপেক্ষা করলাম । কিন্তু 
গৌরাখ-পার্টর় তখনও নো-পাস্া । 

অবশেষে ছিতীয় একটা অস্সন্ধানী দল যখন রওয়ানা হবার জন্ত প্রার প্রপ্তত 
এমন সময় দূর থেকে হঠাৎ কষ্ঠন্থর শোনা গেল। গৌরাগের গলা। আমরা! 
আশ্বস্ত হলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাধের উদ্মাও ফেটে পড়ল। গরম পানীয়ের 
সন্ধে গৌরাঙ্গকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়! হল যে, এখন আর তার নিরাপত্তার 
প্রশ্নটা তার একার বিবেচ্য নয় ; সেটা পুরে! অভিযাত্রী দলেব দায়িত্ব । 

কিন্তু পথিকুৎ দলের অপর তিনজনের আপত্তি সত্বেও এক গোৌরাক্ষেরই উদ্যমে 
মেজর জয়ালের প্রথম শিষিরের স্থানটি সেদিন সঠিককধপে নির্শীত হয়েছিল | 
উল্লেখ্য এই আপদ্ধিকারী তিনজনের যধ্যে একজন ছিল প্রখ্যাতনামা! শেয়প! 
আঙ শেরিজ | 

অতঃপর শিবিরের মেজাজ একটু শান্ত হতে গৌরাঙ্গ হঠাৎ ধলল : আদেশ 
মানতে গেলে শেষ পধস্ত আর অনর়োধটুকু রাখা যেত না। 

আমরাও তৎক্ষণাৎ রক্তচন্ছু ঃ অভিযানে মস্ুরোধের চাইতে আদেশ বড়-_. 
এ কথা মনে রাখবে । 

কিন্ধ যতই রক্ততস্ক দেখাই না কেন, গৌরাঞগ্ধের এই বেপরোরা উন্চথে 
দাষাদের বে অন্তত দুটো দিন--প্রায় চার হাজার টাকা বেচে গেছে সে কথ! 
দাষার আর মদনের চাইতে বেশী কেউ জানত না । জনে মনে অস্কত আমর! 
বাই সেধিন গৌরাঙ্গকে বাহবা দিয়েছি । 

এর পরেও পাহাড়ের অধিকতর উচ্চতায় গৌরাছগ নিদ্ধ নিরাপত্তার কথ! 
ম্পূর্ণ বিস্বাত হয়ে এই ধরনের একাধিক বেপরোস্া৷ ছুঃসাহসিক কাজ করেছে। 
চরের শিরিগাজ দিয়ে মানা পর্বতের উচ্চতম জায়গায় (২৩৫০৯ ফুট ) এখনও 
গীকাগেরই---আর সহ-অভিষাত্রী যদনের--পচিক্ আছে। গৌরাছের সেইটেই 
এপিটাক। . ৰ 

গৌরাঙ্ছ আসলে পাগল ছিল। পাগল লা! হলে কেউ পরভাবোহী হয় ন!। 


১৭ ছ্মাপর ধিঠিত 


কিছ প্ররুত পর্বতাবোী হতে হলে পাগলাহির নঙ্গে একটু বিচার-বিষেচন! খানা 
হত্বকায় । গৌয়াঙগের তা ছিল না। 

গৌরাঙ পর্ধতে নিখোজ হয়েছে । শেরপানের নিষেধ লতবেও ফটো তুলতে গিয়ে 
আর ফিয়ে লেনি | ছিমবাছে, বিশেষত গন্ষোত্রী হিমবাছে--যেখানে বরফের 
অজত চোরা ফাটল--"নিঃসঙ্গ জতিযাত্রীর পক্ষে সেখানে নিখোজ হওয়া! কিছুমাজ 
বিচির নয়। 

কিন্তু এই অভিযানের দালনেতা ডাঃ পটবর্ধনের কাছে করেকটি জিজ্ঞাসা 
আছে। 

১, গৌরাঙ্গ বখন একাই ফোটো তুলতে যাওয়া সাব্যস্ত করল তখন কেন 
কোন সঙস্ক অথবা শেরপা ওয় অনুগমন করল না? 

ক. তৃতীয় শিষিরে ফি সেছিন গৌরাঙ্ছই একমাত্র লস উপস্থিত ছিল? 
(যে কি-না ছুদিন আগেও তৃষারাদ্ধ ! ) 

খ. তৃতারান্ধ, ক্লান্ত গৌরাঙ্গকে ওই ছুদ্দিনে কেন মুল শিবিরে নামিয়ে 
জান! ছষনি ? 

গ. দলনেত। কি দলের সব সমস্য এবং শেরপাকে এই অত্যাবস্কক পরামর্শ টি 
গ্েননি যে, গঙ্গোত্রীর মতো! ভয়াবহ হিমবাছে কেউ কধনও একা যাধে না £--- 
এষনফি প্রাতঃরুতোর জন্তও নর । ( আমার ধারণ! নন্দাঘুর্টি-মানা-কাক্রভোম 
অভিযানের কোন সঙ্গ উপস্থিত থাকলে এমন উদ্ভট দুর্ঘটনা কখনোই ঘটত ন1 )। 

২, ভাঃ পটবর্ধপ জানিয়েছেন £ গৌরাঙ্গের আর কোন হুছিলই পাও বাষ- 
নি। মর্মান্তিক সত্য কথা। কিন্তু এই হদিস লাগাবার জন্য ভা: পটবর্ধন কী কী 
বাবস্থা গ্রণ করেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ জানতে পারলে ভালো হত । 

ক. কবে, কখন, কোথা বসে প্রথষ জান! গেল যে পৌরাছগ নিখোজ হয়েছে? 

খ. যে শিবিরে নেতার কাছে প্রথম খবর এসে পৌঁছল সেই শিবিরে তখন 
কোন, কোন্‌ সমশ্ঠ উপস্থিত ছিলেন ? 

.. গ. তাদেন বিশদ নাষ-টিকান। কী ? 

ঘ. নেতাএজাবিয়েছেন : অন্তুসঙ্থাণী ফল পাঠানে। হয়েছিল । কিন্ত জানাননি 
কষে কোখ। থেকে, কী কী সরজ্াম দিয়ে কতদিনের জনক । অথব] ফিরে এলে ভাগের 
বিগোট” কী? 

খৌয়াদের বন্ড আব তাবব না। কিছু গৌহাদের জন্তই ভারতীয় পর্বতা- 
রোছণের কথা ভার । ভাঃ পটবনের জাহিখরীনতার ফোন ভুলন! নেই। 


গোৌঁয়াধ তৃষ্যর ৃ ১৪৪ 


এই কালিম্প্ডে হসেও গৌরানের মারের শোক আফি বৃখতে পাজি (কৃশা 
মছিলা একদিন গৌরাকেরই নিষস্রণে আমাধের যাংসের ঝোল আন লুচি 
খাইয়েছিলেন )। অচিরেই এই শোক গৌঝবে উন্নীত হযে। গৌরাকের মত্ত 
ছেলে, নিদ্ছেরই পুনরাবৃদ্ধি করছি, বাঙালীর ঘরে শতকে একট! জল্মায় ন!। 

প্রারতিক নিয়মেই গৌরাম্ষের পারিবারিক শোক একদিন কষে যেতে ছাখ্য। 
কিন্তু বাস্তালীর জাতীয় ক্ষোতও কি তাতেই তুষ্ট হযে ? 

তবে কি-না! ক্ষোতটা এখনও জাতীয় নয়! বাষ্তালী পবতারোহীরাই 
গৌয়াঙ্গকে অজিত সম্মান দিয়ে দখীচি করে তুলতে পারত । বাংলাদেশের 
পর্যতায়োহণই তাতে অধিকতর উৎসাহিত হত । 

কিন্তু গৌরাঙ্গের অনুসন্ধানে আজ পর্যন্ত কলকাতা থেকে একটিও অনুসন্ধানী 
দল গঠিত হুযনি ! 

গৌরাঙগের দরিত্র পরিবারের জন্য অন্তাবধি বাংলাদেশে কোন তহধিলও খোল! 
হয়নি । 

আবারও নিজের কথারই পুনরাবৃত্তি করব? 

গৌরাঙ্গের দুর্াগ। : ও বাংলাদেশে জন্মেছিল। 








জয়ন্তী লক্জাতুষ্টি 


হত এডখসিন দিলা দফার ছাসীল বিন | জি লাল ধশপািলপ। সিং লাইন উিকধি রী তত পিস পির ক টি পা জলি কস ঈলাবীিসগনউপঠ। বক দে আপ পদ ঈদ ঠ নিক ধিক এসএ এব 0 বারি না (বিলাপ সপ গু এ জরা 


নক্ফাখুষ্টি অভিযানের সূ ধরে ১৯৬* সনে এদেশে বেসাষরিক পর্বভারোহাণের 
পুচেনা হয়। গত ১৯৮* লনে ভারতীয় বেসামরিক পর্যতারোহণের কুড়ি বছর পুর্ণ 
হল। হন্থরটিকে তৃষায়-জয়স্তী বর্ধ হিলেষে টিছ্িত করার প্রস্তাব রাখছি । 

কুড়ি বছরে পা দিতে লা দিতেই এমন ঘটা করে আনম্দোৎসবে যেতে উঠবার 
আয়োজন অনেকের কাছে একটু ঘাড়াবাঁড়ি হনে হতে পারে । সাধারণভাষে কোন 
প্রতিঠান ব: ঘটনার পঁচিশ বছর পূর্ণ হলে রজত-গয়ব্্রী উৎসব পালিত হয়, 
পঞ্চাশ বছর পুর্ণ হলে হবর্ণ-জয়ন্তী | এমনটাই নিয়ম এবং এমনটাই যুক্তিসঙ্গত । 
কিন্ত পর্বতারোহণ ব্যাপারটাই একটু কৃষ্িছাড়া। নিয়মের গণ্ডি তুচ্ছ করে যুক্তির 
দেড় ভিছ্তিয়ে গেলে তবে পর্যতারোহণের শুরু । ্টিছাড়। জিনিসের ক্রিয়ানুষ্ঠানও 
একটু খাপছাড়া হতেই পারে-_হ দাটাই স্বাভাবিক । তুষার-জয্্ী প্রস্তাবের পক্ষে 
অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কোন অন্ধুকাতের প্রকোজন আছে বলে মনে হয় না। 

তবুও আর একট! যুক্তির উল্লেখ করব । গত বিশ বছরে বিশ্বসংসারের সব 
কিছুই অনেক দূর বলে গেছে। পর্বতারোহণ ব্যাপারটি শ্যইিছাড়া হলেও পুরোপুরি 
শিশছাড়া লয়--এর গায়েও পরিবর্তনের ছোয়। লেগেছে । পাহাড়ে চড়বার যেসব 
টেকনিক্যাল পরিবর্তন ঘটেছে--যেসব পরিবর্তনের ফলে পর্বতের কোন দুর্শমতাই 
আজ আর টেকলিফ্যালি অনধিগম্য নয়-_সেসব নিয়ে সনাতন পরতার়োহীদের মনে 
যত ক্ষোতই পুজীতৃত থাকুক না কেন, ত। নিরে নালিশ উত্থাপন করা মৃচতা হবে। 
এইসধ আবিষ্কারের ফলে পর্বতারোহণেক্র সনাতন আদর্শটার কিছু রঙগবদল হবে 
তাও অপ্রত্যাশিত নব । মনে দুঃখ পেলেও সেলব পা মেনে নিয়ে উপায় নেই। 
ফরাশ্ভান্তার ধৃতি ছেড়ে মান্ছষ যদি কলে তৈরি কাপড়ের চোস্তা-প্যাণ্ট পরে তবে 
তার চাল-চলনে কিছুট। পরিবর্তন ঘটবেই---এ প্স্ত মেনে নিতে রাজি আছি। 
কিন্তু ধুতি বদলে চোগ্তা-প্যান্ট পরলে যানুবকে বছি আর যাস্থুষ বলেই ন! চেনা যাৰ 
তবেই বিপত্ভি। পর্বভারোহণের ক্ষেে এছেন ঘটনা ঘটেছে বলে আশন্কা কছি। 

কিছু ধ্যতিকম নিশ্চরই খু'ছে পাওয়া বাবে, তবুও স্বীকার না করে উপায় নেই 
বে, লাধারণভাবে আন্ছকের পৰ্তারোহীয়! কালকের পর্ধতারোহীদে তুলনা 


জয়ন্তী নন্যাহুটি ১৪৫ 


অনেক বেশি ভব্য-পত্য, অনেক বেশি প্ররুতিস্থ এবং দেশের আবলাতগ্ন্ষে কেন 
করে ছাত করতে হু তা ভার! জানেন । শহরের পথে-হাটে একজন পর্ততায়োহীকে 
আজকাল আয় চট করে একজন 'ভালে। ছেলের থেকে পৃথক ঘলে চেন! বায় ন1। 
কুড়ি ধর আগে পর্বতারোহীয়! আনেক বেশি 'ছিটেল' হতেন একটু বেশি বেপরো। 
হতেন এবং শহরের পথে-খাটে তাদের দেখলে যনে হত যেন জালের মাছকে ভাঙার 
টেনে তোলা হয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত ধাঙালী ঘরের ছেলেরা কি আজ পাছাড়ের 
টানে চাকরি ছেড়ে পালায় ? বাধা কৃষ্টি করলে আমলাততের বিকুদ্ধে রুখে দাড়ায়? 

পাহাড় সম্পর্কে মনোভঙ্গিটাই কি অপরিধতিত বযেছে ? থাকবার কথ! নয়। 
পাহাড়কে আগে আমরা যে চোখে দেখতাষ, যেমনভাবে ভালবাসতাম আঙ্গাকের 
ছেলেরাও কি পাহাড়কে তেন চোখে দেখে, তেমনিভাবেই ভালবাসে 1 মনে হয় 
না। মুল শিবিরে গৌঁছতেই তখন দু-তিন সপ্তাহ দম লেগে যেত--হিমালয় 
তখনে। কিছুট! হদুর ছিল। যোটর গাড়ি এখন হিমালয়ের অস্কঃপুরে ঢুকে পড়েছে 
রওনা হতে না হেই আঙ্গকাল মূল শিবিরে পৌছে যেতে হয়। ডালপালা! ছাট 
বনম্পতির মতো, হিমালয়ের অনেকখানি পরিচয় এতে করে চোখের ও যোগে 
বাইরে থেকে যায়। যাকে ভালো করে চিনলাম না বুঝলাম না, তার প্রতি 
আকর্ষণ কতটুকু গভীর হতে পারে ? কতটা উদ্দার 1 

পর্ধতের সঙ্গে পর্বতারোহীর দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক । যে যতটুকু দেয়, সে 
সেই অনুপাতে পুরস্কৃত হয়; হিমালয়কে সব কিছু উজাড় করে দিতে পারলে 
হিমালয়ও সবকিছু উজাড় করে দেয়। কুড়ি বছর আগেও এই দেওয়ানেওয়ার 
ক্ষেঅটি খুব প্রশন্ত ছিল এমন দাবি করব পা, কিন্তু এখন ত1 আরও সন্কীর্ণ হয়ে 
প্রায় বুক-ট্রানসফারের মত হয়ে দাড়িয়েছে । কার চরিত্রে কিসের প্রভাব কতটা 
পড়ল তা! যেপে দেখবার মত কোন যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয়নি, তধে এ দেশের 
পর্যতারোহীদের উপর হিমালয়ের উদ্দার প্রভাব যে দিন দিন কমে কআঙলছে ত! 
সবাই স্বীকার করবেন। এমন কিছু কিছু উৎলাহী পর্যতারোহীর সঙ্গে আমার 
পরিচন় হয়েছে হিমালয় সম্পর্কে যাদের প্রয়োদ্ৰনাতিরিক্ক কোন উৎসাহ বা কৌতুহল 
নেই। হিযালয় সম্পর্কে অনেক ভালো ভালে! বই আছে কিন্ব এর! নাকি লেস্য 
বই পড়ে দেখবার সহয় পাদ 1 অথচ হিমালয় সম্পর্কে এমন নিঙ্গিব কোতুছল 
নিয়েই এরা বছয়ের পর বছর পর্বতারোহণ করে চলেছেন । এই ফাকটা ঢাকার 
জন্চ নানাপ্রকার ফালতু আম্ঘঙিকের আরোজন করতেই হয় এবং তাতে করে 
পর্ধভারোহণের মৌল আমর্শটা আরও বিশ বাও জলের তলায় চলে বায়। এইসব 


এালোসিদেশন শম্পর্কে তিস্তা, অন্থ সব সাহাব্যকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বীতগরন্ধ 
স্প্জযসাদগ্রস্ত পর্বতারোহীর। বলে, আন্ধকাল আর পর্ধভারোহণ নিয়ে দেশের 
লোকেন্ছ কোন উৎপাহই নেই । অপয় দশজনের শুভেন্ছা। বাতিয়েকে পর্তাক্বোছণ 
অভিযান ছয় জা সেট ঠিক কথা, কিন্ত পর্বতাবোহীয়া! পরনিতর হয়ে পড়লেও 
পর্যতারোছণের কৌলিল্ বাচে ন।। 


পাছা নির্ধাচনে খাজ আগ পর্বতারোহীদের পূর্ণ গ্বাধীনতা নেই-সসেজন্ 
দিল্লীর অনথমোধনেয প্রতিক্ষায় পাকতে হয় । অভিযাতী দলের সঙ্গে সমস্ত হিসেবে 
ফে হাষে এবং কে যাবে না দেজন্তও দিল্পীয় মতামত গ্রহণ করতে হবে । কোন 
অভিযানের জয় ফিকি সাঙ্গলরঞ্জাম দরকার তা স্থির করবে দাজিলিতের পর্বতায়োইশ 
লংগ্বা। পছদ্বঘত শেরপা বেছে নেবার অধিকারটুকুও পর্ধতারোহীদের হাত ছাড়া 
ইবে গেছে-সেম্ন্ত শেরপ। ক্লাইঙ্বা এ্রাসোপিকেশনের মঙ্জির উপর নির্ভর করতে 
₹ুষে। এইসব এবং আরও অন্তর বিধিনিষেধ সুবোধ বালকের মত হাসিমুখে 
হেনে নিলে তবেই আজ পরধতার়োহণ সম্ভব । এত সব বিধিনিষেধের পর প্রত 
পর্ধতারোহশের কতটুকু অবশিষ্ট থাকে ? 

তা ছাড়া, যেখানে বত বিধিনিষেধ সেখানে তত অনাচার । মনেপ্রাণে 
পর্বভানোহী হলেই এ দেশে আর পর্যতারোহণে বাওয়া সন্ভব নম্ব। পর্বতারোহথে 
বাধার আগে এ দেশে দিল্লী-দাজিলিং কলকাতার অনেক অনেক আমলাকে খুশী 
ফরতেই হয়। এত সধ বিধিনিষেধের গৌলকধাধায় প্রকৃত পর্তারোহীর! হতোম্তম 
ছতে পারে-স্কিন্তু পর্যতারোছণের ক্ষেজেও উদ্ভোগী পুরুষের অভাব নেই। এ 
ফেশের পৰ্তারোহখে আজ এইট সব উদ্তোসী পুহথরেরই একাধিপত্য । আমলাতগ্কে 
কেন করে হাত করতে ও হাতে রাখতে হয় তা! বাছের জানা আছে পর্যভারোহখে 
দ্বাজ তাদেরই অগ্রাধিকার । 

তা হলে কি গত তুই দশক বে এবেশে পর্বভারোছশের নাষে কেধপই 
পর্ধভায়োছশ হয়েছে? তা! অবশ্থই নয়। প্রারতিক ও আরোপিত এত সব 
বাখা-বিস্ব তুজ্ছ করে বাঙ্গালী বেলামরিক পর্ধজারোহীরা গত সই হশকে 
ছিষাপরের খ্যাত অখ্যাত অনেক পর্যতে নিরেষের স্থাক্ষর রেখে এসেছে। 
বেট বিশ্বাকছ তো! বটেই খৌরবজনকও-্এক কথায় অনবগ্। বিশ্ব-বিশ্রত 
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শ্তারোছণ জলাংক শ্যাই ধে গিরিশ দেখে অভিভূত ভয়ে বলেছিলেন, 
মাষের অসাধ্য'-সেই মানাশীর্ষে ( ২৩৮৬০ ফুট ) ধাঙ্তালী পর্ততা- 
রোীয়া বাও। উড়িয়ে এলেছে। ভারতের ছিতীষ্ উচ্চতম পরত কামেটনীধেখ 
এর শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে । নামী-্জনামী আরও অনেক পর্যতশীধে এছের 
স্বাক্ষর অক্ষয় হয়ে আছে। হিমালবের অনেক অজ্ঞাত উপতাকায়, অনেক অজ 
ছিযবাহে বাণ্ডালী পর্বতায়োহ্থীরাই প্রথম পদার্পণ করেছে । তয়াধছ এক ছুর্ঘটসার 
পর প্রায় ২২*** ফুট উচু তুষার-গাত থেকে চাকজন আহত শেরপাকে নিরাপদে 
ফিরিয়ে নিয়ে এলেছে বাঙালী পবতারোহীক্কাই । সুযোগ-লামর্ধের সীমাবন্ধতা 
সন্বেও গত ছুই দশকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বত পর্বতাভিযান সংগঠিত হয়েছে ভারতের 
“সু কোন রাজ্য থেকে তা হয়নি । এইসব কল্টি অভিযানই লযান গৌরবজনক 
এষন মাবি করধ না। লঙ্জাকর ঘটনাও কিছু কিছু ঘটেছে--অনেক বিষাদ, অনেক 
ইতরাধি--কান কোন ঘটনায় কথা শ্ববশ হলে আন্জও মাথ! হেট হয়ে যায়। 
কিন্তু অভ্রভেদী গৌরবের পাশে এইসব দীনতা নিতান্তই পিশ্পদ্ধের চিবির 
মতো। অন্তত এটুকু বুক ফুলিয়েই বলা চলে যে, গত কুড়ি বছরে এ দেশে 
বেসামরিক পর্বভারোহশ প্রয়াসের যে আগ্রগতি--নাকি উতধবগতি ।-স্ঘটেছে তা 
এক কথার বিস্বযকর | 

এই ধিশ্বয়কর অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপ ছিল নন্থাখুষ্টি অভিযান । এ বছর লেই 
নন্দাুষ্টি অভিযানের বিশ বন্ধর পুর্ণ হল। সেই উপলক্ষেই-__তুয়ার জগস্তী | 

এই জয়ব্ী উৎসবে সকলেরই আমন রইল। গত কুড়ি খছরে ধারা 
একবারও পর্বত আয়োহণে গিয়েছেন এই জন্গষ্ঠানে তাদের ভূমিকাই সব চাইতে 
গুরুত্বপূর্ণ । এঁদের অনেকেই শীর্ষে আরোহণ করেছেন, অনেকেই শেব পরস্ 
শীষে আরোহণ করতে পারেননি--কিন্তু সব রকম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে 
প্রাণপণ লড়াই ধরেছেন সবাই | কেউ ভূষার'দেওয়ালে ধাপ কেটেছে, 
কেউ তুষার-বঞ্ধা উপেক্ষা করে তৃতীর শিবির থেকে পঞ্চম শিখিরে বস পৌঁছে 
দিয়ে এসেছেন, কেউ পাহাড়-চড়োয় পতক্ক! উড়িয়েছেন, কেউ খৃল শিবিযে খনে 
কালু ঘোলা ছাঁড়িয়েছেনএনের সকলে সম্মিলিত সাধনার 9৬ 
করে এই উৎসধের লান্দীমুখ হোক । 

আরও অনেকে ধারা ফোমছিনই পর্চত অভিধানে যাননি কিন্ত পিছন থেকে 
কন্তত একটি অভিধানেও সঙজিন সারা করেছেন--এই আঙ্ঠানে ভাতের খরনাও 
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কারো চাইতে ধণাধাঙ ক ময় । একক প্রচেক্টী ছিষালর অভিযান হয় না, হতে 
পারে না। পর্বত অভিযানের জন্ত টাকা-কড়ি সাজসরঞজাম ছাতা আও ছাক্জারে। 
কমের জিনিন ফরকার হয় । চা চাই, চিনি চাই, রাকা ও যাথায় যাখবার তেল 
চাই, সিগারেট চাই, টর্চ ব্যাটারি চাই, ধিন্ুট ও আচার চাই, লঞেক্দ চাই, ভ্রিপল 
চাই, রশি চাই, স্টোভ ও প্রেলার কুকার চাই, কেরোসিন চাই, ওষুধ-বিধুধ চাই-_ 
এবং আর কত কি যে চাই, তান সব উল্লেখ ফরত গেলে তালিক! শেষ হবে না, 
আর তার পরেও অনেক আইটেম অনুষ্লেখিত থেকে যাবে। বাজ্জারে পব- 
কিছুই কিনতে পাওয়া ধার ।--কিন্তু এই সষ কিছুই বদি বাজার থেকে ফিনতে হত 
'তধে অধিকাংশ অভিযানকেই হাওড়া স্টেশন পরধস্কও পৌঁছতে হত না। গত 
কুড়ি বছয় ধরে ভজন ভঙ্জন অভিযান যে হাওড়া স্টেশন থেকে রওয়ানা হয়ে আধার 
ছাওগুড়া স্টেপনে এলে সশরীয়ে পৌছতে পেরেছে তার পিছনে আছে এইসব এবং 
আরে! অজ রসদেব প্রত্ততকারক অথবা পরিষেশকদের অকুঠঠ বদান্ততা । পাহাড়ের 
পাছে এইসব বিহযী বাকি যে কেন এমন পাগল হয়ে ওঠেন সেইটে একটা মহা- 
বিল্মরকর ফাপার । এদের উদার সহযোগিতা ছাডা লেই নম্দাঘু্টি থেকে একটি 
পর্বত অভিবানও আছে সম্ভব হত না। এই জয়গ্ত অঞ্ুষ্ঠানে এদের স্থান পর্ব 21৮ 
রোস্বীরাই স্বীকার করবেন, পধতায়োহীদের চাইতেও বেশি গুরুত্ব । 

তবে জয়ন্তী অনুষ্ঠানের তারকাখচিত আসনগুলে। যাদের জন্য আগে-ভাগেই 
সংরক্ষিত রাখতে হযে তারা হলেল- শেরপা। পধতারোহশের সঙ্গে শেরপাের 
থে সম্পর্ক সেটা আজও পর্যন্ত কেউ সঠিক অথবা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা কন্বতে 
সক্ষম হয়েছেন ধলে আানি না। কেবল এটুকু স্থনিশ্চিতক্ধপে খল চলে যে, শেরপ। 
ছাড়া হিমালয় অভিযান হয় ন। একজন বিশ্ববিশ্র্ভ পর্বতানোহী তো অকপটেই 
কবুল করেছেন ধে' আমরা শেরপাদের কাধে চেপে পর্তারোহণ করি-_শেরপাদের 
কাধে চেপেই পৰত থেকে নেষে আসি---তারপর ধীরে-হৃম্থে একখান! স্োমহর্ক 
অভ্ভিযান-কাহিনী লিখে ফেলি। এর সঙ্গে কেবল এটুকু যোগ করতে হয় যে, 
এই স্বীকাক্বোক্কিতে কণামাজজ অভিশয়োক্তি নেই । ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ 
দিয়ে হতো ছাষলেট নাটকের অভিনয় হলেও হতে পারে, কিন্তু শেরপাদের 
খাদ দিয়ে হিদালর অভিযান কৰাত নই । তুযারগাজে তাবু জারগা নির্ধাচন 
করছে কো স্শেরপাতা। ভরক্কহ তুষার-ফাটল৷ বশে আনবার 3বঁংকি নেবে কে? 
স্পেরপারা। রক্জ হিম কর! তূষাবপপ্রপাত বজ্ছুবদ্ধ করবে কে? --শেরপার!। 
ধিগঞ্জরক ভূষার-দেখয়ালে ছড়ি লাগিয়ে পথ-খুলবে কে 1-"শেরপার। |. রাত 


অবস্ী' অজ্দাধুন্টি ১৪৯ 
থাকতে বরফ গলিয়ে সকাল হবার আগেই গরষ চায়ের মগ এগিয়ে ধরছে শেবপারা, 
আবার কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তধে তাকে সন্তপণে পাহাড় খেকে নাদিয়েঞ 
আনবে শেরপারাই। অস্তান্তদের কথা অস্থান্তারা বলবেন, তবে নিজের আভিজাতা 
থেকে অস্পক্টয়পে জানি, যে আং শেরিস্ের অনুপ্রেকশ1 ব! পাসাং ফুটার়ের উদ্দীপনা 
ব্যতিরেকে আমাদের নন্দাঘুষ্টি ( ১৯৬* ) অব! মানা ( ১৯৬৬) অস্ভিবান ফোন 
কালে সফল হত না। আরও জানি যে, কেধল হাজার এক রকমেয জাগতিক 
হায়িত্ব নুচারুরূপে পালন করেই শেরপানের কাঞ্জের পরিধি ফুরিয়ে যায় না। ওয়া 
কেবল পাস্থাড়ে চডিতেই লাহাব্য করে না, পাহাড়কে চিনতে, পাছাড়কে দেখতে 
এবং পাহাডকে বুঝতেও শেখার । হিমালয়ের মেজাজটি এদের অত্যুত্তঘরূপে 
জানা আছে, আর উপযুক্ত আধার মিললে, সেই যেজাজটা এরা দিঃশষে। 
সঞ্চালিত করে দেয়। আর এই মেজাজটাই হল হিমালয় অভিযাদের একেধারে 
গোড়ার কথা । অতএব বাদ কেবল টাকার হিলিমর়ই শেরপাদের নিয়োগ কয় 
হয়, তবুও এঁদের জন্তু করেকটি ফুলের মালার়ও ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন--. 
নৈতিক প্রয়োজন । 


ফুলের মালার ব্যবস্থা রাখবার একটা গভীবতর কারণ আছে । মনুরী বাড়িয়েও 
গুদের হয়তো আব অধিকদিন নিয়োগ করধাব সুযোগই খাকবে না্শেরপাকা 
ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে । এই অবলুপ্রির জন্ঠ কে কতটা দায়ী সেই বিতর্ক তুলে 
এই তুষার-জয়ন্ত্রী বর্ষের আনন্দ যান করা অরসিকোচিত হবে--ফিন্তু একখা ঠিক 
যে, পুর্ণাবয়ব শেরপা ইতিমধ্যেই নিতান্ক দুশ্রাপ্য হয়ে পড়েছে। শেরপাদের 
্ার্থরক্ষার নিগড় ব্যবস্থাবলী চালু হবার পর থেকেই প্রকৃত শেরপারা একে একে 
নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে---শীজ্ই একদিন কুলে বাতি দেবার জন্তুও কেউ অবশিষ্ট 
খাকবে না। টাকাপরসার ব্যাপারে আঙ্গকাল আমরা সকলেই খুব টনটনে, 
শেরপারাও যদি এ বিষয়ে কিছুট। সেয়ান! হয়ে থাকে তবে সেটাই খ্বাভাফিক-. 
বিপর্যরকরও--কেননা, খাঁটি শেরপ খুবই দুলভি। শেরপাদের তবিস্তৎ নিয়ে 
যতই উদ্বেগ থাকুক, ওদের অতীতট। কিন্তু চির-ভাশ্বর খাকযেই---সে বিষয়ে ধিশ্মু- 
মা সংশয়ের অবকাশ নেই । মনে আছে, যানা পাহাড়ের উত্তর গিযিপিয়ায়, 
শীর্ঘ থেকে ফিরে আসবার লময় অন্ধকার খনিয়ে এল-_লেই সঙ্গে ভূযার-বটিকা 
পাসাং ছুটার, মুখে জলঙ টর্চ নিয়ে, একবার খানিকটা মেছে বাচ্ছে, হাক 
হাতড়ে বরফে ঢাকা পড়া ফিক্সড রোপ খুজে ধার করছে, তুষার-গাইিতি চালিয়ে 
পথ মেয়াষত করছে, তারপরে আবাষ উপরে উঠে এসে বলছে, ধোয়া হ'ণিযা়সে 


১৫০ হিমালর বিটিজ 


চলো, আউর খোয়া বাকি হার, খোস্স্হ!। উন প্রকৃতি ও অলহার আযষের 
লেই বোঝাপড়ার সম যান। অভিবানের কেউ কেউ উপস্থিত ছিলি, অনেকেই ছিল 
না, কিন্ত নেছিনের দেই পাসাং কুটার আমাদের লকলের অভিজাতাব খন্ষয় হয়ে 
আাছে। ছুটায় নিজে আজ য় বেঁচে নেই, কিন্তু লেদিনের লেই পালাং সুর 
চিরদিন বেঁচে খাকবে-ৃড়যু কোলফিনও তার নাগাল পাবে না। অতএব 
শেশানের জয় কেবল চুলের যালার বাবস্থা! করলেই চলবে না, তাতে যেন শ্রদ্ধার 

লগে লোনালী তষক মাখিয়ে দেওব। হয 
শেরপাদের কথা উঠলেই, তৎক্ষণাৎ, মাঁপবাহকদের কথাও মনে পড়ে বায়। 
অভিযানের শুরুতে একা খুল শিবিরে মাল পৌছে দিয়ে আসে, অভিযান লাক্গ হলে 
এরাই আহার মূল শিবিয় থেকে মাল বয়ে আনে । এদের অধিকাংশের সঙ্গেই 
অন্ত হযার তেমন ক্যোগ মেলে না। নন্দাঘু্টি অভিযানের সময় এদের মন্ত্রীর 
রেট ছিল সৈনিক পাচ টাক! ব্তযানে তা বেড়ে দাড়িয়েছে আঠারো।কুড়ি টাকা 
স্কিন এল হেই তিমিণে সেই তিমিরেই থেকে গেছে। পৃথক পৃথকভাবে এদের 
কোন পরিচয় নেই, লাম নেই-প্রত্যেক অভিযানে এদের একটা করে নম্বয় দেওয়া 
হয়। দারিয্রোর তাড়লার়ই এর! অভিযানের মাল বইতে আমে, কিন্তু ব্যাপারট। 
এমনই লংক্রাক যে, লমন্ব-নুযোগ পেলে এদের অনেকেই শেষ পর্ধস্ত পাহাড়ের 
নেশায় বুদ হবে যায়। নন্দাঘুন্টি অভিযানের সময় প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ধার় বখন দ্বিতীয় 
শিখির বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল-কয়েকঙ্গন শেরপা ও সদ সেখানে অন্তরীণ 
হককে আছে জখচ শিবিরে খান নেই, জালানি-তেল নেই--সেই ছুর্ধোগের মধ্যে 
জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে তিনজন ডোটিয়াল যালবাহ্‌ক ছিতীয় শিবিয়ে রসদ পৌঁছে 
নি তাদের নেতা ছিল আন্ধেল। পরের বছর প্রথম মান! অভিযানের সময় 
চিজে সবারী রাস্তা বাশাবার কাজে ব্যস্-_কিন্তু আমাদের দেখ! পাবার সন্ধে 
লঙ্গে পথের উপরই কোদাল-বেলচা ছেড়ে ও আমাদের সঙ্গ নিল-স্নির্থিধায়। এই 
প্রসঙ্গে গাড়োয়ালী যালধাহক্ষ গোয়া! লিঙের কথাও বলতেই হয়। রাইকান! ও 
পূর্ণী-কামেট ছিযবাহ ছুটি বেখানে এসে হিলেছে, সেখানে একটু হাচলে-কাখলে 
একট] প্রলরকর কাঁও ঘটে যাবার 'আশক্কা, দিনের বেলার বার চেহার! দেখলে বাখা 
ঝিরখিধ করে ওঠে, হিয়াঙরের যেই হুপরিকজিত নীতৎ্সত1 অতিক্রম করে রাড 
পপর দুর্ঘটনার সংবাদ বহন 
নেছিল এই ঘোর! সিং। গোর! লিছোর চেয় এব হাগবানের আশীর্বাদ 








জর সন্দাুটি ১৫৯ 


সুটনায আহত চারজন শেরপাই শেষ পরত ভুন্থ হয়ে ওঠে । জাকেল ও গোরা 
সিংকে পৰ্ষলাক বিনিমন্থেই নিয়োগ কর! হয়েছিল কিন্তু ফেষল পরমার বিনিয়য়ে এ 
সব জিনিস হয় ন+ এ ধরনের অভিজাতা অনা অভিযাত্রীঘলেরও নিশ্চই গানে 
স্প্ষাদের নেই বৃধাই তাদের ছিমালকে বাওয়া। লেবষাই হোক, অবস্তী অনুষ্ঠানে 
যেন আক্েল গোরা সিং ইত্যাদির জন্ত প্রচুর পরিমাণে “রকলিয় ব্যবস্থা কর! হয়। 
পেটে একটু রকলি না পড়লে ওদের ঠিক মেজাজ আসে না। 

জয়স্কী উত্সবে দঞ্জি-দাজিলিও-কলকাতার কিছু কিছু কণডাবাকিরও প্রযেশাধিকার 
খাকবে। শ্বতক্ফু$তাই যেকাজের সলমন সেই পর্ভারোহণের উপর কঠোর ও 
ব্যাপক নযকারী নিয়ন্ত্রণ যে কতদূর ক্ষতিকারক হয়েছে সেকথা আগেই রলেছি। 
উত্লবের দিনে সেলব আত প্মরণ করে দরকার নেই ! তা ছাড়া, প্রতি গহক্ষোপে 
খর্য হয়েও, পর্তারোহণ যে আজও এদেশে বেঁচে আছে তা এদের রুপায়। 
খুবই পরিতাপের কৰা যে, এই তৃষার-জযস্তী উৎসবে কাচি দিয়ে ফিতে কাটবার 
কোন ব্যাপার নেই, থাকলে সেই পবিত্র অস্ুষ্ঠানটুকু এব! স্থনিপৃশভাবে সম্পা্ন 
করতে পানুতেন। 

এই দেশজোড়া উৎসবের বিশেষ অতিথি আগলে সর্যসাধারপ | ব্যাপারটিকে 
ফতটা খধেোয়াটে মনে হয়রাজনৈতিক দাধাদের মুখে মুখে সর্বসাধারণ কথাটাই 
কেমন যেন 'উচ্ছিষ্' হয়ে গেছে 1--ব্যাপারটি কিন্তু ততটাই সম্পষ্ট। কুড়ি বন্ধ 
আগে পর্বতারোহণ শবটাই এ দেশে অশ্রত ছিল, কিন্তু মনে আছে, নন্বাধুষটি 
অভিযানের প্রন্তাবটাঁ-তধনো নেহাতই প্রন্তাব--প্রথম যেদিন আনসাবাজার 
পত্রিকার প্রকাশিত হল সেদিন থেকে পর্তারোহণ শব্দটি দকলের সুখে মুখে ঘুরতে 
গরু করল। অভিযানের শেষে ধেশবাসীর সেই বিদ্য় ও আনন্দ দেখে দাদাস্থানীয় 
একজন তে। বলেই ফেলেছিলেন যে, উনিশ শ' এগারোর লেই মোহনবাগানের পর 
বেশে আর এমন ছটনা। কখনো দ্ঘটেনি ! নম্থাঘুর্টির সংবর্ধনা শুরু হয়েছিল 
যোশীমঠেরও ছুই পাহাড় ছুরে রিনী নামে একট! পাহাড়ী গ্রামে-_লেই হয়ো 
জোলবার নয় । যোশীষঠে বাশি রাশি টেলিগ্রাম । রেলের প্রতিতি স্টেশনে 
উক বাক্ধির! অন্ধিযাতীর়ের জর ফুলের মালা, সন্দেশের প্যাকেট, এমনকি গাছের 
পেসার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে। তারপরে হাওড়! স্টেশন থেকে 
সা শুর হয়েছিল তার আর বপন! করে দরকার নেই--একেবারে মাখা খাবাপ বারে 
ওেরার য়ে ব্যাপার । 

ননদাঘুটি অভিবানকে ছোট কবরে নেবার কোন খাই, ওঠে ন1। বিল 
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অভিধান কি সতাই এমন গরন্বপূর্ণ ছিল যে বেক নিয়ে দেশবাসীর উৎসাহ -এমন 
্যাপকভাবে উদ্ভুপিত হয়ে উঠবে ? তেমন হলে নিশ্চয়ই হৎপরোনাক্ডি খুশী হতাষ 
"কিন্তু ক্ষেটি বোধহয় জাগে খাকতেই তৈরি হয়! ছিল, নন্দাধুষ্টি উপলক্ষ মাআ। 
পেই অনানিকাল থেকে লাধনাহ, কাব্যে ছিমালয় এ দেশের শিরাউপশিয়ায় ছড়িয়ে 
আছে--নজ্যাধুষ্টি তায় নাগাল পের়েছিল। 

এখানে প্রশ্ন উঠবে যে, কেশধাসীয় এই উত্সাহ কেমন করে পর্বত অভিযানের 
গাতাবক্ষভাষে সহায়ক হয়-_-ব্যাপারটি কি অনেকটা মাও-মঞ্জ নিয়ে এভারেস্ট শীর্ষে 
আযলোহণের যতো! ছয়ে দাড়াল না! নাঃ ঘটল! অতটা ভূতুড়ে নয় । দেশবালী 
উৎলাহিত হয়ে উঠলে তার খবার1 রসদ সয়বরাছকারীরাও বেশ উদ্ধারভাষে সংক্রাহিত 
হন-স্এইটে আমাদের প্রতাক্ষ অভিজতা---এষনকি রেলওয়ের কর্মচারীরাও দাকণ 
চটপটে হক্ধে ধান। এ ছাড়া পর্বতের উপরে তুষ্ারাবৃত শেষ প্রতিবন্ধকতার 
যুখোমৃখি দাড়িয়ে বখন জার দনেছে-মনে এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই_-তখন হঠাৎ 
জেশযাসীয় আগ্রহ ও প্রতাশার কথা যনে পড়ে যায়, তখন আয়েকবার লড়াই 
শুরু ছয়। 

ফেশবাদীর মনে আগে থাকতেই যারা ক্ষেত প্রস্তত করে রেখেছেন এই অযস্তী 
অনুষ্ঠানের তীর! লবচাইতে স্থানীয় অতিথি! একাই আমাদের পূর্ধপুকব । সেই 
বৈদিক হুগেরও আগেই এঁরা ছিমালয়ের তাৎপর্য বুঝে নেন এবং তারপর যুগ 
ঘুগ ধরে চলেছে হিযালয় জ্ররিপ করবার কাজ--পাখিব এবং অপাখিব উভয় 
বকমের জরিপ ৷ খুব সহজবোধা কারণেই এঁদের জন অচুষ্টানে কোন বিশেষ 
রকম ব্যবস্থা! করবার দক়্কার নেঃ 

গৌরাঙ্গ নন্দ চৌধুরী, যানে আমাধের গৌরাঙ্গ, তো তেষন কোন আয়োজন 
ফেখলে হেলেই খুন হত। আতিশব্য জিনিসটাকে ও খুব ভয় পেত। অঙন 
পান্থাড় পাগল ছেলে বাঙালীর ঘরে ভূল করে জল্সায়, বড়বন্ত্রটা জখাচ করে কেরানী 
হবার আগেই তাই গোয়া নিকুছ্ছেশ হয়ে যাক--পঙ্ষোতী হিষবাহে, ১৯৬৪ সনে। 
শুধু গৌরাঙই নর, পালাং ছুটার, পাসাং শেরিং, কর্মী, আজীয! ইত্যাদি আরও বারা 
গড় কুড়ি বকে হিমালয় আজায় নিয়েছেন-্দাকুয়ানিক নিষক্ণ জানাধার চেষ্টা 
করলে এঁর! সবাই খুধ বিরত হবেন। তবে এ'বের জয়া চিন্তা নেই একাক 
নিতেও খদি কোঙাবও পাহাড় নিযে একটু কথা হয, বা ক্ষাণ একটু চিন্ত!, তথে 
এনা তংক্মণাৎ, লেখানে হাজির থাকেন-রাহাখরচের কখ! তো জার ভাধতে হয় 
গা। অবতী অনুষ্ঠানেও এরা আপনা থেকেই এসে উপস্থিত হৃষেন। 


রা 4 |] 
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এপ গ্থার : -কী' রইল কবুতর সেই উনুটে ছেলেগুলো 
বাথ নেই অভাুট কাজে এদের সহারতা সেলে তীর). ই ৫ শেহোধাংের 





এজ জুটে বিরেছিলেন। আবাদের কবকুষার রায়ের সঙ খানমহাজাকে. 
ফানাইলাল বদ ফালি বখন আলাপ হয় (১৯৬০, ছার) লন্াধুদি তখনো 
পর্যহ আমাবের স্বপ্নেও তুষ্ট সৃধি-রিগ্রহ করেনি--কিন ফানাইধাবু আমাদের 
পাশে এনে দাড়ালেন । নিরবধ্যবিত্ত ঘরের মামংগাহ্হীন করেকটি ধাঙালী ছেলে 
হিল অভিযানে যেতে চার--”এই অপন্কব প্রস্তাব স্তনে ওই একই পরিষ্কার 
সুষলচজ বন্দযোপাধ্যায়ও উৎসাহে মেতে উঠেছিলেন । উৎসাহের ভোড়েই সুধলঘা 
আমায়ের বার কাছে নিয়ে হাজির করলেন তার কখা বলবার আগে আমাবের 
তখনকার অবস্থাটা একটু বিবেচন। কর] ঘরকায়। 

শেষ পর্ধন্ত আনন্দবাজার ভবনে এসে পৌঁছবার আগে নানান দগবজার খ। খেয়ে 
খেয়ে আমাদের তখন নাক-মৃখ খেবড়ে গেছে, উৎপাহ-উদ্দীপনা! চুপসে এনেছে । 
নম্মাঘুষ্টি 'ভিযানের প্রস্তাব শুনে কেউ কেউ খুব মুল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন £ 
পাঙ্াড়ে শির কি হবে ?-তাঁর চাইতে এমন কিছু কর বাতে যেশের হের উপকার 
হন্ধ। অন্ত একটণ দৈনিকের জনৈক বর্তাবাক্তি শন্জিশর্যী হয়ে চেচিয়ে উঠেছিলেন 
সেটি আউট । অনেকেই আবার এর চাইতেও নিঠ্রভাবে প্রথমে উৎসাহ দিয়ে 
শেষটায় সাছাযোর কখ। উঠলে চপ মেরে গিয়েছেন । ঘা খেতে খেতে, কোথায়ও 
এডটুকু আশার আলো! নেই, আমাফের তখন বেপরোয়া! অবস্থা] । 

সেই অবস্থায়ই বলদ! একদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাক খোদ 
অশোককুষার সরকারের ঘুরে নিষে আমাদের হাজির করলেন। গণ্যধান্ত ব্যক্তির 
লম্ধে দেখা করতে বাচ্ছি, আমর! যহড়া টহড়! দিয়ে একেবারে তৈরি ছিলাখ। 
কিন্ত রে ঢুকেই একটু খতমত খেরে গেলাম--গণামান্দের যে ভাবমূতি, মানে 
ইনেছ, তার সে এর পতটুহু দিল নেই আমরা আসন গ্রহণ কলে অশোান 
করলেন না। আমর! আও ভ্যাবাচাকা খেয়ে এ-ওর দুখের হিকে তাকাতে 
থাকলাম । কিন্তু লয় কতট-ফু পাওয়া যাবে জানি না, ভার উপরে আমাদের ওই 
পটল লও 
নাহি তাৎপরটা বোঝাতে শুরু করে লিগা 
বে বোর ফিলীপের উ কর কথা! বিশ 
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এর আগে কখনো! হয়নি, এই অভিবান হলে বাডালীই হযে এই ব্যাপারে পথ 
হই হই কাও। ছুটে! একটা প্র কলের কি করলেন না, পুরো! পরতাছিশ বিনিট 
অশোকধাবু নিশষে এই অত্যাচার সহ করলেন! তারপরে কফি এল । কফি 
খাওয়া হল । আমাদের শান দেওয়া মৃদ্ধিগুলো! কোথায় কতটা লক্ষাতের করণ 
কিছুই গাচ করতে পারছি না--সময় যেন খেষে গেছে-.লবাই চুপচাপ । তারপরে 
উটনিলের খবরের কাগজটির উপর চোখ বুলোতে বুলোতে অশোকবাবু হঠাৎ 
আমাদের দিকে চোখ ভূলে তাকালেন ঃ 

পান্থিধেন আপনাক্সা ? 

চেষ্টার কটি হযে ন1। 

তবে বান। 

এহন ঠা] মাথার এত অল্প সঘহ্থে যে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া! বাক 
ব্যাপাংটা যেন আজও ঠিক বিশ্বাস কমে উঠতে পারি লা। এই পদাশযতার 
'বিপন্বীত দিকট। ধেখবার সযোগও আমাদের হয়েছে। 

প্রতাশিতভাবেই দাজিলিতের তংদামরীক বড় কার! নন্বাঘৃষ্টি অভিযানের 
প্রতি খুধ একট লদয় ছিলেন না অজ্ঞাতকুলশীল কয়েকটি বাঙাপী ছেলে 
তাষের আনীরধাদ-আনুষতি ছাড়াই ছম করে একটা বড় হাপেব হিযালয় অভিযানের 
আরোজন করে বসবে-্এতটা কেমন করে নিধিবাদে মেলে নেওয়া! বায় ? এদের 
অপছযোগিতার একট] ছুঃলহ অচলাবস্থার স্থ হয়েছিল । ছাজিলিওের বর্ধাক, 
কাকঝোরা থেকে নর্থ পরেখ্ট, দৈনিক দুবার করে উপযূ"পরি করেক দিন যাতায়াত 
করবার পর আমাদের কাত বুবিষ্ে দেও হল যে; গুধের কাছ থেকে প্রযোজন 
হতো সাজপরঞ্জাম জখবা পছষানতে| শেরপা কিছুই পাওয়া বাবে ন1 তবে 
উপায়? টিক এই লই, ফেন অদৃঞ্চ কারে! নির্দেশে, আমাদের পাশে এলে 
ধাড়ালেন ক্বনাধধক়্ পর্যটক ও চিত্রকর মনীজনাখ লেন। একেবারে লাহেষের 
মত্ত! চেহারা, সাহেবের মতো মেঙগাজ। পর্বভারোহণের যঝোও ছুনীতিপরারণন্চার 
খারবেশ ঘটছে দেখে তিনি আগে বাকতেই [তক -বিদ্ুষ্ণ হয়েছিলেন, আঁবাধের 
বুষোডিত গৌঁয়াড়ুমি বেখে ভিনি আদাধের ভালবেনে ফেললেন । বললেন, 
মনা. ন্তিমান করতেই হবে এবং ওঁদের কাছ খেকে কোনরকম সাহা; না 
দিযেই কগতে হবে। সেইটেই উবে দের ছীতিপরায়ন উ্ধতোর সূচিত আনার ) 

বি লেনের তার আং খেহিনের সবে আলাখ হব পারের 











জবস্তী নব্যাতু্ি ১৫৪ 
শেরিংও নর্থ পরেশ্টের যোড়লদের উপর আছে হীত ছিল না। সরকারী ভিফম। 
লাখিয়ে খর ধরাকে সর! জান করছেদ-সন্ছাঘুষি অভিযান করে ওমের বুঝিয়ে 
দিতে হবে যে ছিষালর কারো পৈতৃক সম্পত্তি নর । 

উৎসাহিত হয়ে, কম্পিত বকে, আমর! অশোকবাবুকে সব কথা লিখে, 
জানালাম। অভিবানের খরচ অযথা বেড়ে যাচ্ছে বলে বআমরা ধুখই উদছির ছিলাম, 
কিন্তু আং শেরিগ্ের আশ্বাস পেয়ে তখনু আমাদের উৎসাহেরও অন্য নেই। চিঠিতে 
এই উদ্বেগ ও উৎসাহ উভয়ের কথাই ভুরু বঙ্গে উয্োখ করলাম । ফোর 
ভাকেই নগদ জবাব: এপিরে চলে!। আশোকবাবূর এই নিডিক ববান্ততায় আমর 
' তো! ফোন্‌ ছার _-স্ববং মিঃ সেন সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন । 
নর্থ পয়েপ্টের মোড়লরাও অভিস্ভৃত হয়ে পড়েছিলেদ--তবে সেট। সম্পূর্ণ স্িন্ 
কারখে | ওঁদের উপেক্ষা করে আং শেরিডের লেতৃত্ছে তুংহৃং বস্তির ঘোরে দোরে 
খুরে আমর! সাজ-সরঞাম সংগ্রহ করছি, শেরপা নিয়োগ করছি দেখে ওর] শেষ প 
দ্বিষ্পীর শরণাপন্ন হলেন । 
মাঞ্জধিলিঙের প্রথম রাউন্ডে জয়লাভ করে ফিয়ে আসবার অঙ্লদিন পরেই হঠাৎ 
একদিন অশোকবাবুর খান-কামরার ডাক পড়ল হাদ্দির হতেই তিনি নিঃশকে। 
আমাদের দিকে একট] চিঠি ঠেলে দিলেন 1 পত্রলেখকের নাম গ্েেখেই আমাদের 
স্বদম্পন্দ ভ্যধ হয়ে গেল-_হয়ং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু । দেশের যুব 
শ্রেখধীর মধ্য যে এমন দৃংসাহসিক অভিযানের ইচ্ছ। জাগ্রত হয়েছে সেজন্ক বিনুট। 
উচ্ধাস প্রকাশ করেই তিনি নন্দাঘুটি অভিবানের যুক্তিযুক্ত নিয়ে প্রশ্থ তুলেছিলেন 
টা কি ছুঃদাহসিক তা হচ্ছে, না আহাম্মুকি ? অভিযান না করলে যে অভিষানের 
অভিজ্ঞতা হতেই পারে না এই সহজ কথাটি ভুলে গিয়ে পণ্ডিত্জী খুব সুস্পষ্ট 
ভাষায় পরামর্শ দিরেছিলেন £ এই জনভিজদেয় যেন কোনক্রমেই অভিধান করতে 
দেওয়া না হয়। পঞ্ডিতন্ধীর পরাধর্শ তখন নির্দেশ বলেই ধরে নেওয়া হত। 
এমতাবস্থায় কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে আমরা হত হয়ে কইলাম । কিন্ত 
অশোক্বারু হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন £ বাঃ, কে কোন্‌ পাহাড়ে যাবেন্না- 
যাবে উাও উনিই স্থির করবেন 1 এমন হত্তক্ষেপের তো যুক্তি থাকতে পায়ে না। 
দেশের বুয়কদের উপর ববি এটুছু আন্থাও না থাকে তবে জেশট। গড়ে ইঠবে 
কাষের নিয়ে ?-"ওদিকে অশোববাবু যতটা উদ্বেজিত হচ্ছিলেন, ০০ 
চুদি ১ এই চঠালেছের যোগ প্রদান? 
দিতেই হুবে। নঙ্বাধুটি দিষানট! ৷ বারেই ঝাপ দি্পী ও চিএ 








ভি একটা চযালেও হয়ে ঠাড়িযেছিল। 

ঈশ্থরকে ধ্রবাধ, নেই চযালের়ের মোকাবিলা আমরা করতে পেরেছিলাম । 
খপোকদাধু পিছনে না খাকলে মনাধুটি অভিধান আদৌ স্ব হত না--এই 
শী উৎলবেরও তাহলে ফোন যোগ ঘটত নাত এই অরষ্ঠানে 
সবচাইতে আন্ধার আপনটি তারই, জনা সংরগ্গিত না রাখলে চরম অরুতজাতা হবে । 
পর্থতারোহীয়া জায় যাই হোক গরুতজ নয় । 

কূষার অবনত অহঠানে বিডির জনের এবং বিডি ঘটনার স্থান নির্ণয়ের কাজ 
প্রা্থ শেষ হয়ে এপ--বাকী 'ফেবল সেই বেজাকেলে ছেলেগুলো যাদের মাধায 
সর্বপ্রথম দদ্যাধুফির পোষ! নড়ে উঠেছিল । গণ কুড়ি বছরে ওধেরও প্রত্যেকেরই 
কুকি যর করে ধ্বস বেড়ে গেছে_--ওর়া সবাই এখন খর-সংসার করে। কিন্ত তাই 
বলে গা লাই একেবারে তব্য-লভ্য হয়ে গেছে এমন ধথ! হলফ করে বলা চলে 
না) এখনও মাঝেষধো ওয় বখন মিলিত ছয় তখন ওদের হাল-চাল দেখে বলে 
হতে পারে যে গত কুড়ি বছরে সমর একদম নক্কেনি। বুঝাতে ফোনই অহথবিধা 
ই মা যে এমেব ননদাঘুন্টি অভিযানটা আজও শে হয়নি__-এখনও ভার সংগঠনের 


আগের মতো । এদের কাছে নন্দাঘু্টি এমনই একট? অভিজ্ঞতা যার খেকে বেরিয়ে 
আলাম ফোন পথ নেই। একসঙ্গে হলেই এদের এখনও প] চুলকোতে শু করে, 
মাথার নানা রঙের খেলা! স্তর হয়ে যার । 

এই জরব্বী বর্ষের জন্তও ছাখাহ একটা খাসা আইডিয়া এসেছে । নন্যাখু্টির 
আন ওরা নন্ধাধুটি গিয়েই পালন করবে! সেই অরিজিন্তাল ন্যাখুটি। 
একেবারে পতিনব আইডিয়া । আবারও নেই যোশীমঠ ছাড়িয়ে, খবিনী পেরি, 
ঘোনণ প্রা হযে, আনলা-ধুরা অভিরূম করে সেই খারগেছ! ৷ পরিবজনা (1) 
অনুখারী এবারেও মুল-শিখির হবে খারগেটা। লামনেই ত্টিনালা বরে যাচ্ছে, 
চারদিকে পাহাড়ের নিন, যালবাহকেরাও একদিনেই নিচে নেমে কজালানি 








এ এল 
1 নী 8০ 


নুন ও পুরান বিনিহে এই আবী খতিবাদের পাস লংখ্যা হবে বারোজনের 
তো) ইন থাকলেও পুরান নাহাদের সবাই হতে! সশরীরে এই অভিযানের 


নি 






যী ননযাধুরটি ১৫৭ 
শেরিকের এখন গ্রারে খহস হয়েছে কিন্তু কও হলে ভেড়াখার জোক চে হচছে। . 
খতি হুলাবান একটি প্রভাশা দিঙে এই অভিযানের পরিকানা। আগেই 
' ধলা হয়েছে বে গত কুড়ি বছরে হিমালয়ের এবং ছিযালর অভিবানেৰ পর 
পরিষর্ডন ঘটেছে । লব কিছুই, সহ পরিধ্ঠনেরও, ভালে! মব্ধ ছুটো। খিক আছে। 
এই অভিযানে পুরানো! সংষ্রা! পুরানো-খারার পর্বভায়োথী, নতুনের! নতুনধারায । 
মবক্ষে্েই নতুন ও পুষ্থাতনদের মধ্যে একটা চিয়াদিনের ছন্ধ আছে-স্পর্বতায়োহণের 
ক্ষেত্রেও আাছে। এই হ্বন্থের আসল কারণ যোগাযোগের অভাব । একের লগে 
অপরের লেদ-দেন নেই। তাই খাক্যালাপও ধন্ধ। এতে উ্ভরেরই ক্ষতি হয। 
এই জয়ী গভিবালে প্তারোহণের পুরাতন ও নতুন--এই ছুটি ধায়াকে একজে 
প্রবাহিত করে দিয়ে ফেখাই বাক ন| কতদূর পর্বস্ত এরা একসফে প1 ফেলে ?লতে 
পারে! চলতে চলতে সংঘর্ধ বেধে বাবার কোন আশংক। নেই তা! বলব না, তবে 
তায় সম্ভাবনা খুব অয্প-_কারণ তা হলে অভিযানটাই ভেস্তে যাযে। অপরদিকে বি 
উভয্বের মধ্যে একট। সমস্কা ঘটে, পুরাতন বঙ্গি নতুনের সুরটা ধরে নিতে পানে, 
নতুন বগি পুয়াতনের যধ্যে এতিম্থ্রে কিছুটা! আভাসও খায়-স্তনে সকলেরই লাত। 
নন্দাঘুষ্টি অভিযানের হুর ধনে এদেশে পবতারোছণের হুতরপাত হর়েছিল। 
নম্বাধুটি জবন্তী অভিযানের সুত্র ধরে নতুন ও পুরাতন পধতারোহীফের মধো মিলন 
ঘটুক। অলমতিবিদ্তরেগ--.। 
নন্দাধুটি জরন্তী অভিযানের জন্ত লব ব্যবস্থাই পাক! হয়ে খেছে--বাকি শুধু 
অর্থ, রস ও লাজ-সরজাম সংগ্রহ করা। এলব যে কোথ। থেকে আলিবে সে সম্পর্কে 
এখনও পর্যন্ত এধের কোন ধারগাই লেই। অবস্থা! হবহ সেই প্রথম দশ্মাদুষ্টির 
যতো! । তবে এদের ধৃব চু বিশ্বাল যে প্রথবধার ধার! ধার। এগিয়ে এসেছিলেন, 
এবারেও তারা কেউই পেছ-পা হবেন না। প্রথমবার ননদাখুটটি যেমন একজন 
একজন করে প্রয়োজনীয় লঘাইকে এনে হাজির করেছিল, এবারেও ঠিক তাই ছযে। 
লঙাধুটটির নগরে একধার বে পড়েছে তায় ফি আয় রেহাই জাছে ! 


দিয়াং 
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কেধানের বিচারে ইচ্ছু বোরি-র প্রাণদণ্ড হয় | ভারতবধের অথবা ইংলযাতের 
স্পরিষ ফোরটে আপীল করবার সুযোগ থাকলে এবং আপীল করা হলে এই 
দ্ডাদেশের কোনরকম নড়চড় হত বলে যনে হয় না। জাত-আপরাধী বলে 
সাধারণত যা বোধাবার চেষ্ঠা করা হয়ে থাকে ইদু যোরি সেই ধরনেক্ষ এক 
অভি-্ু্সাপায চরিহ। 

ইন্ছ বোরির নিবাদ ছিল অধুনা! অরুণাচল নামে পরিচিত তদনীক্কন 
নেক্সার লিষ্বাং উপতাকা | অকণাচলের সব নদীই আতীব ভয়ংকর । সিয়াং নদীর 
উয়াবহত। অক্ষণাচলের অন্য সব নধ'কে ছাড়িয়ে বায়। ভারত-তিব্বত সীঘান্তের 
তুষারাজ্ছর এলাক। থেকে নির্গত হয়ে, অরুশাচলকে উদ্ধর দক্ষিণে একটি সরূল- 
বেখান্ অতিক্রম করে, নদীটি অন্বপুজের সঙ্গে এসে “মলেছে। নর্দীটি খুব একটা 
প্রশস্ত নয়-_পাহাড়ী নঙ্গী প্রশস্ত হয় না| ্‌ 

 লিয়াং ননী উপতাকা বলে কিছু নেই, কেবল খাড়াই--কোথাও পাচশ ফুট 
গভীষ, কোথাও দেড়-ছুই হাজার ফুট । ঝুঁকে না পড়লে অধিকাংশ জায়গাতেই জল 
দেখতে পা ন্ধা বায় না। তবে গর্জন শোন! বার । আর সেই স্ধে বছরের অধিকাংশ 
সময় নর্দীবঙ্গ থেকে ধোয়ার কুগুলী পাকিয়ে উঠে নর্ধীর দু-ধারের গভীর অরশো 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে | পূর্ব-হিমালয্কের এই হ্ুদুগমতায় খতু বলতে কেবল শীত 
জার বর্ধা। নদির উচ্দূুসিত জলফণা শীতের কৃয়াশ। ও বর্ধার মেঘের সঙ্গে মিশে 
গিছ্ে--এবং সেই জলদগল্ভীর গর্জন--পার্খবব্তী অরণ্যাঞ্চলে যে পরিধেশ স্যরি করে 
৬1 বর্ণনা করা অপেক্ষা করনা করা সহজ । এমন পরিবেশে আপনা থেকেই 
নানা গজকখা হাটি হয়। বাস্তব অবাস্তব সব মিলে মিশে একাকার হয়ে 
বায প্ররুতির এই খাস-তালুকে ব্রিটিশরাও অনুপ্রবেশ করবার চেষ্ট] করেনি 
কখলো। ভু-চায় জন ছুঃসাহসী পর্ধটকের প্রতিবেদন খবেকেই ঘোকানদার ঝিটিশরা 
বুঝে নিয়েছিল যে এতবগ্লে উপনিবেশ স্থাপন কর! পড়তার পোশাবে ন1!। 

এই রহক্ষাবৃত সির়াং নহীর ছুই ধারে, সেই অনাঞিকালের কাছাকাছি সমর 
থেকেই, ফু বহু উপজাতির খান। নৃতাত্বিক, এবং প্রশাসনিক কাজ চালাতে 


॥ 


খররোত। লিকাং ১৫৯ 


স্থবিধে হবে হলে এই লব উপজাতিকে পরবর্তীকালে বুক্ততভাবে আদ ধা আছি 
নাষে চিছ্িত করা হবেছে। ভারতভীব ঘলতে যেষন বাঞ্জালী, হিন্দুশ্থানী, ঘা়াঠী, 
পানজ্জাধি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বোঝার, তেষমি আছি বা জাতি বললে বোবা 
র্যামো, পাইলিবো, যেষবা, প্যাষো, বেকার, আশিং, শিমোধ, হোরি প্রভৃতি হর 
উপজাতি গো্ী। এরা সবাই ভিন্ন ভির ভাষাধ কথ! বলে; এদের আচার-বিচারেও 
আনেক ধানাক। আষর! যেমন সাধারণভাষে আমাদের সংবিধান মেনে চলি, 
এন্বাও তেমনি সাধারণভাষে এদের আরণ্যক আইন মেনে চলে-সে আইনে স্কুখার 
উদ্ত্রেক হলে বাঘের পক্ষে হরিণ ধরে খাওয়া আইনত দণুণীয় নয়। বিশেষ করে 
ব্য়াঘবি করলে, ছাতিদের মতোই, এরা বেরাধযকে সমান্গ থেকে বহিষ্কার 
করে দেয় । 

ইদ্ু যোরি কেন বোঁব সমাজ থেকে বহিদ্কৃত হয়েছিল আজ আর তা লঠিকযপে 
জানবার উপায় নেই! ইছু বোরিয় মামলার নিষরণে তার কোন উল্লেখ নেই। 
ও কি কোন স্বীলোকেব শ্লীলতাহানি করেছিল ? অথবা, পরস্ীর সঙ্গে লহধাপ ? 
'র পক্ষে ছুটোট সম্ভব । ও যে অঙ্ক কারে। মিথুন মেরে খাষশি বা খল্যবান পুণতি 
পাঁখর চুর করেনি, সে কথ হলফ কবে বলা চলে। ইঁদ্ু বোরিঝ আর ধত দোষই 
খাক, রুচিটা স্থল ছিল না। এমনও হাতে পারে যে ইছু বোরি আদ সমাজচাত 
হয়নি | এযলিতেই মযাজ থেকে বেবিঘ়্ে এসেছে । সামাজিক একঘেয়েমি ওর থাতে 
একেবারেই সইত না। 

ইদ্ধ ষোরির প্রথম যখন সন্ধান পাওয়। গেল 'তার 'সানেক আগেই ও বোরি- 
সযাজেল সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছে । একটি স্ত্রী, একটি কিশোরী 
কল্সা ও একটি শিশু পুন্রসন্গান নিরে তখন ও টাংগাষ উপজাতি গোঠীর সঙ্গে জে 
ঘরু-সংসার করছে। ইচু ধোরির স্বভানে নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু ছিল রা অন 
সবাইকে স্বতঃই আকর্ষণ করত । তা নয়তো, একটা উপজাতি গোষ্ঠী থেকে 
বিতাড়িত হয়ে অপর একট উপজাতি-গোষঠীর মধ্যে আশ্রয় পাওয়। বড় হজ 
ঘটনা নয় | পিয়াং নজীর ভান ধারে নিভি' গ্রাম-শাখানদী ইয়াং-সাং-ছু এখানেই 
সিয়াং নদীর লক্ষে এসে মিশেছে । ইউছু যোরি এই নিজিং গ্রোমের ফেবধাডের 
সম্মানিত সঙশ্য ছিল। 

এই কেবাঙ হচ্ছে আমরা যাঁকে গ্রাহ-পঞ্চায়েত বলি তারই পুর্ণাবরব রূপ। 
আদি বা আভি উপজাতির অন্তভুক প্রত্যেকঠি উপজাতি-গোার প্রতি 
গ্রামে একটি করে কেঘাড আছে। সাধারণত চয়ন লস্তবিশিষ্ট এই ক্বোরোর 


১৬০ ছ্যালর বিচি 


হাতেই গ্রামের ভালোনন্য তূত্ধ-ভবিব্যৎ লবকিন্ধ । বিহি-প্রশযন, বিচার ব্যবস্থা! ও 
প্রাহ-প্রশাপন সবকিছুই মালিক এই কেবাত। অরুণাচলের প্রতোকটি উপজাতির 
মধ্যেই এই কেবাগ্ের যতে! একটি করে পর্বশক্ষিমান প্রতিষ্ঠান আছে। বিভিন্ন 
উপজাতির মহ এই প্রতিষ্ঠানের তির ভিন্ন নাম--টাংলা-যা একে বলে গোত্র, 
অস্মতি-র। বলে যোষচুপ, কামান-হিশষি-রা বলে ফাকা, ইড়ুমিশহি-রা বলে 
আধ্বালা, ভাফলা-রা ধলে গিংছ, আপাটানিস্থা বলে বুলিয়াং, আকার! বলে 
বেলে, মোনপা-ন! বলে মোরগেন--"এই রকম আয়ও অজ । নাম বা-ই হোক এব! 
হুল উপজাতি সমাজের ভাগ্য-বিধাতা---ছোট ঝড় লব ব্যাপারে । কবে বাঘ শিকার 
করতে যেতে হযে এবং কবে মাছ ধরতে, কোন, বছর পাহাড়ের কোন, ঢালে কুষ-চাব 
হবে এবং কবে কখন সেসব ঢালে আগুন ধরাতে হবে ও বাজ বপন করতে হবে, 
ফোন, ফোন, উৎসধে খুকর বলি হযে এবং কোন, কোন, উৎসবে মিখুন, এমনকি 
কষে লার়াযণ ছুটি পালিত হবে--এই সবকিছুই স্থির করবে এই পর্যৎ। পারিবারিক 
বা বাড়িগত যাঁধতীর সমন্টার সরাহা করা এবং কোন, ব্যাধির কি চিকিংস! ছকে 
ভাকও বিধান দেবে এই পর্যৎ। 

এত সব গুরু দায়িত্ব যে কেবাজ্ের উপর ভ্্ত, অনেক রকমের যোগ্যতা না 
খাকলে সেট কেবাতের লঙগ্ত হওয়া যার না। গ্রাফবাসীরাই গুণ-বিচার করে সমস্ত 
নির্বাচন করে থাকে । এইসব উপজাতির কোন লিপি নেই অতএব মহাফেন্সখানাও 
নেই-_উপজাতিমের স্ত্তিশ্রুতিতে প্রচুর বাৎপত্ধি না থাকলে কেবাঝের সশ্ট হুওরা 
স্বগাপা। তাছাড়া প্রচুর বাস্তব বুদ্ধির প্রহোজন। ভূগোল, প্রতিরক্ষা, 
চাষ-বাস, আবহাওয়া তথ্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাধি বিষয়েও যোটামুটি বখল 
থাক! দরকার | অন্ত একটা উপজাতি-গোডীয কেবাছে সমস্ত নির্বাচিত হও 
বন্ধ সহজ কথা নয়। ইছ বোরি সেই পরীক্ষায় লসম্বানে রতকাধ হয়েছিল । 

ইন্ছ বোরির সাষনে তখন এক উজ্জল ভবিষৎ । এরপর পণ হি:লেবে 
নেকগুলি মিগ্ুন গ্রহণ করে মেয়ের বিয়ে হেবে, নিজের হিদ্বে-ুদ্ধি শিছিয়ে 
ছেলেটিকে হগ্রতিটিত করবে এবং তারপরে কেবল বিপদে-আপনে সবাইকে শল! 
পরামর্শ দেওয়া । এমন রুতবিন্ ব্যক্ছির! সশরীরে তর্গে বার়। | 

কিন্ত মে সবের অনেক আগেই একটা বড় মাপের অথটন ঘটল। ইহ 
ঘোরার বাসা সী হঠাৎ ওকে ছেড়ে চলে গেল। উপজাতি সমানে এষন ঘটনা 
মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে এবং ভা নিয়ে কেউই বিচলিত হ্র বা ঘ। হলুসুলু কাও 
ধাধার না) কেনের একছন বেবি হিনেবে ই বোঁরি একটু চে ফলেই _ 


খরাত। পিরাং 


আনতে পারত বে ও বউ কার লক্ষে কোথায় ইলোপ কষ্ধেছে। ছুষটভিকান 
ধরে এনে ওয় হাত-প। রেখে ওকে শিল্াঞ্ের জলে নিক্ষেপ করবার শি 
ইচ্ছ বোরির ছিল--হরে-বাইরে ওর সন্মান ভাতে আন্বও বাড়ত বই কমত না। 
হয়তো ছুন্কৃতিকারীর কাছ থেকে যোট। ক্ষতিপূরণ্ড ধাম করতে পারভ-. 
কুছিটা কি পচিশটা মিখুন/ গরু ও মছিষের মাঝ্াষাধি-_ফুচকুচে কালে! রং 
আস্ব নির্বাক বিশ্ব ও হুগভীর প্রশান্ধি ভরা ভাগর ভাগর ছুটি চোখ--অতি সব্যৰ 
এই প্রানীডিই হল এছে একমাত লিগ্যাল টেনজার । মিখুনের সংখ্যা পে বিশ্বের 
পরিমাপ । ১৯৬৯ সনে একটি স্বাস্থ্যবান মিখুনেও দাম ধরা! হত ভারতীয় মৃত্ার 
চার হাজানস টাকা । একটা বউবের বিনিষয়ে যে বিদ্ত আসত তাই দিয়ে ইছু 
বোরি অন্তত ছয়টি বউ কিনতে ঘা পুবতে পারত । 

কিন্তু এইসব উজ্জ্বল চিন্তা ইদু ধোরি মোটে মাথারই আনল না। এমন 
সন্দেহ করধার যথেষ্ট কারণ আছে যে স্ত্রীর অব্বর্ধানের আগে থাকতেই ইনু 
যেজাঙ্ছ বিগড়োতে শুরু করে। নভিং গ্রাম শ্োতক্তিনী ইয়াংলাং-& এবং 
নিজেদের বর্তমান ও তবিস্তৎ সম্পর্কেও নিশ্চয়ই আগে থাকতেই বীতগ্রচ্ধ হবে 
পড়েছিল--ম্্রীর অন্তর্ধানের ব্যাপারটা হয়তো! নেছাতহ বোঝার উপর শেষ খড়ের 
কুটোটি! 

সী ভেগে যাবার পর ইছু বোরি প্রথমেই কেবাঙে যাওয়া বন্ধ করে ধিল। 
কেবান্ের সমস্ত থাকা সম্পূর্ণই সঘক্তের নিজন্থ ব্যাপার--কোন কারণ দর্শাবারও 
প্রশোজ্জন নেই । ইছু বোরি তারপর নিজের কিশোরী মেয়েটাকে দাসী হিলেবে 
বেচে দিল পাশের গাঁয়ের একটি লোকের কাছে। এটাও ওর নিজদ্থ ব্যাপার 
স্শকেবাঙ কেবল £া করে দেখল, কারও ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে অধাচিতড়াৰে 
নাক-গলাবার কোন অধিকায় নেই কেবাডের। [কস্ত লোকটার কি লত্যিই মাখা 
খারাপ ? 

রাগ রড জার রর রাকা রাঃ পরে আর বেবাঙের পক্ষে 
চপ কয়ে থাক লম্ভব ছল না। মেয়েটিকে বেচে দেখার কিছু দিন পরে একদিন 
নিজের শিশু-পুঙেটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে ইচ্ছু ঘোরি বলল-_বনে যাচ্ছি, নেক 
স্নেক ইছুর ধয়ে এনে মন্ত ভোঙ-দেব।' দিনের শেষে ই খন বন থেকে 
ফিরে এল তখন ওছ সঙ্গে অনেক ইহুর-_কিন্তু কাধের উপয় ছেলেটি লেই। 
প্রামবালীমের উদ্ধির প্রশ্নের জবাবে ইহ লাক্ষেপে জানাল, বনের অপযেবতা উইল 
ওকে খুব আফর করে নিছের কাছে চেখে দিয়েছে 





১২ হিযালর বিচি! 

উইসূদ নিজে এসে দান গ্রহণ করেছে এই খবর শুনে প্রাযবাসীদেকর 
আনকনোৎলবের আর সীঘা রইল না। উইবুস-এহ কোপনৃটিতেই প্রাষের বত 
খকল্যাগ | বহ বহু মুগ আগে পৃথিবী বখস তরুণী ছিল তখনই কেবল উইফুস 
লশরীয়ে এপে নিভি, প্রাষের পৃজা গ্রহণ করত- গ্রামে তধন হুখ ছিল, সমৃদ্ধি 
ছিল। তারপরে বছকাল হল উইয়ুস নিরুদেশ। ত্আর নেই থেকে প্রোষেরও 
দৈজ্ঙশা। লে; উইফুস বযধি এতকাল পরে আবার আবিভৃত হয়ে থাকে তবে 
ভার চাইতে-দুখের কখা জায় কি হতে পারে । ই'ছরের উপাদেয় মাংসের সঙ্গে 
পেয়াছে আপঙের বস্তা বয়ে গেল। 

কিন্ধ ফেবাও কেমন করে অত বড় একটা কথা এত সহজে মেনে নেয়? 
খাতুতে খ্ষতৃতে কেবাডের জোষ্ঠরাই সমারোহ কষে উইঘুসের পৃ দেয-সমুরসী, 
শৃফর অধব ফিখুন উৎসর্গ কয়ে, উইস্ুলকে নিজে এলে তা! গ্রহণ ক্পতে আহ্বান 
জানায় __পুরুধাকুক্রমিক এমনি ধারাই চলে আলছে। সেই উইযুস নিজে এসে ইছ 
বোছির ছেলেকে ছাতে ধরে নিষ্বে গেছে-এমনটা একেবারে হতে পারে না তা 
ন্-কিন্তু তবু একটা অন্ুসদ্ধান করা প্রয়োজন । 

পরহিন সকাল হবার আগেই কেবান্ডের জরুরী নির্দেশে গ্রামের সবাই ধনের 
পথে বেরিয়ে পডল। উষ্যুল যদি সত্যি সত্যি এসেই থাকে তবে নিশ্চয়ই কোথাও 
না-কোথাও কিছু-না-কিছু চিন্ধ রেখেই গেছে । ইছু বোরিও বেরোল। কিন্তু ও 
বনের দিকে গেল না, সিষ়্াং নদীর একট] বীকের কাছে সারাদন বিষ ধরে বলে 
সইীল। তারপর আস্তে আহে সতা উদধাটিত হল। গতকাল ইছু বোরি ওর 
শিল্তপু্রকে এই বাকের কাছাকাছিই সিদ্লাংখ্র কুজ ঝটিকায় নিক্ষেপ করেছে। 
নদীর খাদ এখানটার এত লকতীরপ এবং এতই গভা'র যে জল দেখা যায় না-_কেবল 
চাপা গোষ্জানি গায় চাপ চাপ কু ঝটিকা 

ই ধোরিকে আবার আশ্রয়ের সন্ধানে বেঝোতে হল | কেবাসের নির্দেশে ওকে 
নিজ, গ্রাম ছাড়তে হল। কোন অভিযোগকারী যদি উপস্থিত হয়ে কতিপুরণ 
ঘাঁধি করত তবে কেবাও মিখুন ও শৃকরের সংখ্যা টিক করে দিত, বহি প্রাণও দাবি 
করত তষে ইদ্ভু যোরিকে সিঙ্বাং-এর জলে নিক্ষেপ করার বাবস্থা করত। উছছ বোৰি 
বা করেছে তা খুবই অন্কাহ, কিন্ত সের কেউ বেছেতু বাঁজিদতভাবে ক্ষতি 
হরমি অতএব তা দণ্ডনীর অপরাধ নয় । 

লে বাই ছোক, নিভিং প্রা থেকে বহিন্কৃত হয কিছুকাল পরে ই যোরি 
আহার আন্মরধাশ করল এটিং গ্রামে । আগমন তো নয় বেন গবিরাব। বাইরে 


খরনোতা সিবাং ১৬৩ 


থেকে দেখলে একটু র্লান্ব এবং অবসয্ব, মাথার চূলগুলে! উদেফে। ধূলকো, 
পরনের লেংটটুক ছটি না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে । কিন্ত এই লব কিছুই তুচ্ছ 
কমে দিয়েছে ওর লোতনীর স্বাস্থোর উজ্জল উদ্ধত্য । চোখ ছুটিতে গম্ভীর আবাদের 
উপর স্ব কৌডুছলেক ছ্থাতি। কিন্তু দাক্ুবের বাইরের চেহারা ও ভিতবের চেহারা? 
সম্পূর্ণ বিপরীতদৃখী হতে পারে। যাইবে গেকে ধেখে নারীরা যার দিকে পিপী- 
লিকার যতো! উড্ে আসে তারই ভিতরে হয়তে। নারী জাতির প্রতি বিথেধ গু 
প্রতিছিংসার আগুন গনগন কনে জলছে । ইদু যোস্গির পরবর্তীকালে জিয়াকলাপে 
এই বপনার প্রচুর সমন পাওয়া যায়। 

এটিং গ্রায়ে এসে পৌছবার অঞ্প ছিনের মধোই ইছু বোরি এক এক করে বেশ 
কিছু স'পাক বিবাহিতা ও আববাহিতা মহিলার সঙ্গে বেপরোয়া রম অন্ধরঙ্গ হয়ে 
পড়ে । মেট্রোপলিটান জনারণ্যেও এসব ঘটন! বেশিদিন গোপন থাকে না-- 
ছোট এটিং গ্রামে তো এপ্রাস্তে কেউ তেমন কিছু ইশারা করলে তৎক্ষণাৎ ও 
অপর প্রাঙ্থে জানাজান হযে যায়। এধরনের উচ্চ্জ্খলও। (সধে করবার জম 
উপজাতি সমাজ্জের নানাপ্রকার দাওয়াইও আছে--মোটা ক্ষতিপূরণ আদার করতে 
পারো, আ্ীতদাস করে চাখতে পারো গগষা দা দিয়ে ধড থেকে খুগুটা আলাদ। 
করে দিতে পারো । কেধাগ্ডের ভূত্পৃধ সংস্ত ইত বোরির এসব বিষয় না জানবা 
কথা পর। [কন্ত প্রতিাহংসার আগুন একবার তেমনভাবে জলে উঠলে গন 
বিচারবুদ্ধ বিধিনিষেধ সব কিছুই দেই মাগুনের ইন্ধন হয়ে ওঠে। 

ইছু বোরি মামলীর এই অধ্যায়টি কেন করে ফ্রয়ভীয় প্রথায় হলন্তানিক 
গবেবণার বিস্তর সুযোগ ররেছে। নিভিং, গ্রামের সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ জীবনে স্বী ছিপ 
ঘরের একট' প্রয়োজনীয় আসবাবের মতো--কুষ্ুভাবে ছেলে ফের়ের জন দিয়েছে, 
নিঃশকে ঘরের সব কাজ কবেছে, কেধাডের কাজে বিশদভাবে আহানিয়োগের গন্য 
অখণ্ড অবকাশ ভুগিয়েছে। এমনিধারা চলতে চলতে, সব কিছুতে সম্পূর্ণ অভ্যান্ 
হয়ে বাবার পরু-অকশ্মাৎ বউ বেপাত্তা হপ। ইছ বোরির আঙ্মপন্মানে বর্দাত্বিক 
আঙাত লাগল । ক্ষেপে গিয়ে মেয়েকে দাসী ছিসেবে বেচে দিল ? ছেলেকে খুন 
করল। তারপর বনবাস। ইছু বোরির এই বনযাস কালের কোন বিধরণ রক্ষিত 
দনেই। কিন্তু এই বনবাসেন স্যতী যে ওয় বাক অহাষকা্ডলো টুটে গিয়ে জী- 
জাতি সম্পর্কে ওয় কৌতূহল জাগ্রত হর সেটা সুনিশ্চিত । স্বীঙ্জাতিকে এতকাল 
€ একটা প্রহোজনীয় আসবাব ঘলে জানত; আপের ঠাহর হল যে ওর! হয়তো 
তার চাইতে একটু বেশি রহপ্রপূদ | নইলে এত লহজে সব কিছু এন বিপর্যন 


১৬৪ হিমালয় বিচিজ। 


পারিনা বারা 

লজ 

ধার জানলে হয়তো বের কিনতুই নয়। নিলা দরিরিরর 
পুরু মাজই বা করে থাকে টু বোরিও ঠিক তাই করেছে-সকছুতি করেছে । এজিং 
প্রামে ইছ যোরির উল্্খখলতা কতদূর পর্যন্ত গদ়্িয়েছিল ত! জানা ন! গেলেও 
প্রাহযানীরা যে ওর ব্যাপার-গ্ঠাপা দেখে রীতিষত বিচলিত এক: আতা 
হয়েছিল তা বুঝাতে পার! বায় । এটিং প্রা থেকেও ওকে বের করে দেও! হ-_. 
স্প্ঞ্ক লেংটিতে । 

এখানে একটু রহ অনুরহাটিত রনধে গেছে। ইছু ঘোরিকে গ্রাম থেকে শুধুই 
কেন বের করে ফেওয়া হল ? বে সমাজে লামান্ত চুরি ছযাচড়ামির জন্ডও অপরাধীকে 
সিরাঙে জলে নিক্ষেপ করবার বিধান জাছে সেখানে কেন ওকে শুধু বের করে 
দিরেই গ্েছাই যেটা হল? একথা ঠিক যে সঙ্থায়-সন্্লহ্থীন ইহ বোরিয় কাছ 
খেকে কোনরকম কতিপৃণ আধাবের হযোগ ছিল না, ওকে আীতদাল করে বাখাও 
না ছয় ুধ ছিপজ্ছনক ছিল---কিন্ধু ওর মুখটা] কেটে রাখবার তে। কোন নিষেধ 
ছিল না। তধে কেন ওকে সমৃ. ছেড়ে দেওয়া হল। তবে কি এটিঠের নাহিকারাই 
'পেষ পর ওয় প্রাণ হক্ছ কয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল । অসস্ভব নয়। 
অন্রশাচলের উপজাতি লদাজে নারীদের কোন অধিকারই যে শ্বীরুত নয় সেটা ডিক। 
সামাজিক, পারিবারিক এযনকি ব্যজিগত সব ব্যাপারেও এরা সম্পূর্ণকূপে পরনির্ভর । 
কিন্তু যনে ক্াখতে হবে যে উপজাতি সমান্ছেই একচি বউ সংগ্রহ কন্পতে এক 
এক লময় করেক পুরুষের লক্ষিত অর্থ বিকিরে বার । এমন ছুল্যযান সামগ্রীর 
মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ছা করা লব সম লাভজনক নাও হতে পারে-_বছি পাগল 
হয়ে বায, কিবা বাদ আত্মুহ্ত্যাই করে বসে ! 

এখানে এঁকটা] শ্বাসকদ্ধকর সিকোবেনসের হুযোগ আছে---হছিন্দি ফিলমের 
আগ্রহীয়া অভধাহন করতে পারেন । উপজাতিদের আধ কারলংটাক লগ! খের 
বিডি জাগন ঘরে গীরের অভিভাবকবেক। ছোট ছোট হয়রপাসতা। হলেছে। লক্ষ! 
খরের ইংরেজি হল লঙ হাউস-সগৃতববিদ্দের দেওয়া নাহ।' বাশের মাচার উপরে 
বাঁশের বেড) বিছিয়ে 'তার উপরে বাপের ল-ব-যা হর--উপয়ে খের ছাউনি । 
হালিকের তক কটি লঙ্থা হয়েও ততকডি আগুন খাকে--আখিলহীন, একের পর 
এক-- বউয়ের সংখ্যা হাড়লে আাতনের দধ্যাও বাকে, প্রয়োজন হলে খরের বৈর্ঘ্যও 
থাড, কোন কিছু পরাহর্ণ করবার বন্বকাৰ ফুলে তখন এই লব আগুন ছিরেই 


খ্রজো। জিয়া ১ 


প্রথহ ছোট ভোট মন্রণাসভা! বসে। আগুন থেকে জালে! অথবা তাপের চাইতে 
ধোয়াই বেশি বেঝোষ ; সেক মাংসের সঙ্গে ধাশেরচোায় আপজের জোতন্থিনী 
বন্ধে বায়? পরামর্পশকারীর| যাঝ বত কিছু প্রাসছিক ও অপ্রাসছগিক্ষ বন্দ আছে 
অধিাম ত। ধলে বেতে খাকে। বিডি আগুনের বধবা ও প্রশ্তান নিযে চূড়ান্ত 
ফসালায জন্ত শেষ সভাটি বসে মালিকের নিষন্থ আপুনি ছিরে । অগ্রিকুওগলোক 
ধোকা, আপছের হ্িন্ায়, আলোচা বিষয়ের উদ্ভেজনায়, মশালের কম্পযান আলোন 
লগ! ঘরের পরিবেশ তখন দারুণ বহসপূর্ণ | এই সময়ে কি অর্ধীবৃত। নাৰিকা! একটি 
অগ্রিকৃণ্ড থেকে আরেকটি অগ্রিকুণ্ডে বারবার আপন পরিষেশন করে ফিয়ছিল ? 
নারিভার চোখন্ুটো কি তখন খুব জলজ্জল করছিল? নায়িকা কি ভারপবে হুঠাৎ 
এক লমর কিছুক্ষণের জন উধাও হয়ে গিরেছিল? 


যেমন করেই হোক, ইছ বোরিকে এরপরে আমরা দেখতে পাই কূজিং গ্রামে । 
এই গ্রামটিও পিয়াং লী ধান ধরেই আরও কয়েকদিনের পথ ধক্চিণে। উপজাতি 
সযাজে শ্রমের চাহিদ! আছে। শক-সামর্ধ লোক পেলেই ওর! তাকে আল্রয় দেয়-- 
বি না সে কোন শক্রগ্রামের বাসিন্দা হয়। ইস বোরি এখানে একটি টাংগাম 
পর্িবায়ে আশ্রয় গেল । একটি স্ত্রী, একটি কন্তা ও তার জামাইকে নিয়ে আশ্রযু- 
দাতার খুব ছোট পরিবার | কিন্ত ইছু বোরি এসে আশ্রম 'নবাধ আজ্লদিনের মধ্যেই 
বিপর্ধয় শক হয়ে গেল। মেঞ্কোটি ইছু বোদ্ির প্রেষে পড়ে গেল-একেযারে মরিয়া 
হয়ে! সেখানেও রেহাই নয়, মেয়েটি বায়না! ধরল ইদুদ্বোরিকে ওয় ঘরে এসে 
শুতে হবে। প্রেমোন্মার্গিনীর কি আর তখন পত্ব-বত্ব জ্ঞান আছে ; "কাজটি বে 
আঘো সহঙ্জ নয় সেই সহজ কথাটি কে তখন ওকে বোঝার ! ওর শয়নকগ্গের 
দখল নিতে হলে তার আগে সেখান থেকে জামাইকে বেরিয়ে যেতে হুয়--লেটি খুব 
সস্তার হবার নয়। জামাই বাবাজী বদি মওকা বুঝে দর না-ও চড়ায় তা হলেই বা 
কি। ইছু বোরির একটা শুকর কি পাঁঠা ক্ষতিপূরণ দেনারও লামর্থ নেই! তবে? 

যের়েটি তরু নাছোড়বান্দা, পথ একটা তাকে বের করতেই হবে । অবশেষে 
একটা পথ যেরোল। পথটার একটু বঁংকি আছে কিন্তু ইছু যোরির আত্মবিশ্বাস 
অচেল। প্রথমে ও জাঙাইটির সঙ্গে ভাব জধিয়ে তুলল । এ ব্যাপারে ইছু বোগ্সি 
পিদ্ধহত্ত$। খচিরেই দুজনের মধ্যে হারুখ ভাব জমে গেল, ওঠা-বস। লব একসঙ্গে । 
জরপত্জে ছুই সাঙ্ডাতে মিলে একনি সিরাং নদীতে মাছ ধরতে গেল। এজন 
কেন্ছারি বর! কুযোগ অষ্ট কথার কোন প্রর্থই ওঠে না। লিয়ারের খাদে নাছ 
ধরতে ধ্াতে, ঠিক সহিক্ষণে, নিগুধ হাতে কাঁটা লমাধ! হবে গেল। মাথাটাকে 


১৬৮ হিমাল বিচিত্র! 


খেলে গিয়ে তারপরে হাটুর তলা খেকে প? ছটো আচ্ছাসে ছ্রমুশ করে বেখর! 
হল। পাড়র্টে! অক্ষত ছেড়ে দিলে টেটির প্রেতাঙ্মার! এক এক লঙর প্রতিশোধ 
নেবায় চেষ্টা করে। তারপরে দলাপাকানো লাশটাকে একটা পাখরের তলার চাপা 
দিয়ে ইছ খোরি আবার গ্রামে ফিরে এল । 

গ্রামে ফিরে এসে ই বোকি মাথায় হাত ছিয়ে বসে পড়ল। সে কি, সানাত 
এখনো! ঘরে ফেয়েনি? লে যে সেই সকাল বেলাবই শরীরট! ভালে নেই বলে 
লিক়্াং মদীয় ধার থেকে চলে এল। 

পর্থিঘধ্যে নিস পথিকের উধাও হয়ে যাওয়াটা এতদঞ্চলে খুব একটা চমকগ্রধ 
ছটনা নয়। মাঝে মাঝে অমন ঘটে থাকে । কোন বন্জন্কর মুখোমুখি পড়ে 
হাওয়া বা ধসের তলায় চাপ! পড়া বা ন্দা-নাল। পেরোতে গিয়ে জলের তোড়ে ভেলে 
বাওয়া-_ এই এলাকার এসব হাষেশাই ঘটে থাকে । পরদিন তবু ছুর ও নিকটের 
লস্তাধা লধ জারগায় গ্রামবাসীর তর তর কয়ে খুদে দেখল." কিন্ধ শিখে জ ব্যক্তির 
কোন সন্তান মিলল না| মাঝে মাঝে এমনও হয়, নিখোজ ব্যক্কির সব চিতই 
পোপাট হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তির সঙ্গতি কামনা করে সমারোহপৃর্ণ উৎ্সব-অস্থষ্ঠানের 
পয কুজিং গ্রামে আবার শ্বাভাবিক জীবনধারা ফিরে এল। ইছু যোরি এখন 
গুহস্থামীর কগ্যার সঙ্গে এক ঘরেই শোয় । 

কিন্তু এমন মধূরটক্িমা কখনোই স্থারী হর না। এক্ষেত্রেও হয়নি । আর 
ফেল ছয়, গবা্খাতটি এল একেবারে অপ্রত্যাশিত একট দিক থেকে। মৃত 
ধাক্তির প্রেতাত্মা দেই খযাতলানো মাখ! আর ফোযড়ানো ঠ্যাং নিয়ে নিক্জের 
পিসিন্ব কাছে এসে নালিশ করল । বলল, ইদ্ই ্ামাহ এমন দশা করেছে। আমি 
এখন সিয়াং নন্দীর জমুক জায়গায় যে বিরাট পাখরটা পড়ে আছে তার তলাঙ 
চাপা গড়ে আছি পাথরট। তুললেই নব বুঝতে পারযে। 

কোন প্রেতাত্মার জবানধন্দী নিয়ে সভা জগতে কোন পুলিশ কেদ হয় না। 
কোন মাযলাও কু করা যায় পা।--বছরের পর বছর ঘুরে অবশেষে যখন মামলার 
তারিখ পড়বে তধন যে প্রেতাত্মা খড়ি ধরে এসে সাক্জী দিয়ে যাবে তার নিশ্চন্বত! 
কি? কিন্তু ইছু বোরিত কপাল খারাপ-_এদেশ তখনো! অরুণাচল হযনি, এদেশে 
তখনে। লক্কা বিচার বাসা প্রবতিত হয়নি । | 

ফুছ্ধিং প্রাষের কেবাং ফেসট। টেক-আপ কয়ল। যায ঘরে খেলেই তার 
সখ কিছু শেষ ছয়ে বায-_পিয়াং নমীর বিভীধিকায় সেট? একটা কথহি না| 
গ্র়ত্ির এই খান গানকে যধাযুখের দুত-প্রেত খৈত্য-বানোরা আজে নধিধাদে 


খরমোত। পিয়া ১৭ 


বিচরণ করে খাকে। 

প্রযেশে তখনো কোন পুলিশ বিভাগ নেই। অভএব বধ বিলদিত কোন 
পুলিশী তদষ নেই, যানে, বাষকে ধরধার ছল করে রাজা নুঙ্ধ ধরপাকড় লাগানো 
নেই! ভূতের মূখে খবরটি পেকে স্থানীয় কেবাং তার পরছিনই একট! শক্তিশালী 
মোশুপ দলকে নিষোগ করল ভূতের কথার যধার্থত] বাচাই করার জন্চ। যোশুপ 
যানে গ্রাষের স্বেচ্ছাসেবী দল- কেবাডের নির্দেশমতো। স্কৃতো। সেলাই থেকে চণ্ীপাঠ 
পর্যন্ত স্ব কাছে আছে। দিনের শেষে যোশুপ রিপোর্ট দাখিল করল : কূতের 
কথ! বর্ণে বর্ণে সত্য ! নিদিষ্ট পাখরটি তুলে মত ব্যক্তির দলা পাকানো! লাশটিকে 
উদ্ধার করে মানা হয়েছে । ইছু যোরিক তখন দারুণ অসঙ্থায় অবস্থা । 

খুবই পরিতাপের বিষয় যে এদেশে 'তখনো সভ্য বিচার বাবস্থা! চালু হয়নি। 
মামলাটা একবার এছ্ধলাসে তুলে দিতে পালে তখন বাস ব্যারিস্টার়ের জেরার 
জবাবে ইদু বোরির অভীত জীবনের গুরু-তুচ্ছ প্রতিটি ঘটনার রোমাঞ্ধকর বিবরণ 
পুষ্ধান্পুঙ্খ শোনা বেত। টুটিং গ্রামের সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলিও বাধ যেত ন। 
বছরের পর বহর চলে যেত, এবং তারপরে ইছু বোবি দোষা সাব্যস্ত হতেও পারত, 
না হতেও পারত | কেবাডের অত কায়যাকেত! নেই । লাশটিকে একটু নেড়ে- 
চেড়ে দেখে, আমু ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ বিবেচনা করে সর্সমক্ষেই সাবান হল 
যে, ইছু বোরি দোষী । মুত বাক্কির পিতা ও পিসীর গীড়াপীড়ি বিধার--ইছ 
বোরির প্রাপদণ্ড হল অপরাধীর প্রেতাত্মা যাতে পরে কখনো গ্রামেন্র উপরে 
উপজ্রব পা করতে পাবে সেজন্য আও সাব্যন্ত হুল যে, ইছু বোরিকে প্রথম পাথর 
দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা! হবে, তারপরে ধর্যাতলানো দেহটা সিষ্বাডের জলে 
নিক্ষেপ করা হবে। মাছে খেয়ে ফেললে বা জলে ভেসে গেলে নিশ্চিন্ত । 

শেষ দৃশ্তের উপর যবনিকা নেমে আসছে। কেবাডের অধিবেশন উপলক্ষে 
আয্বোজিত শৃকরের মাংস ও আপডে মহোৎসব তখন বেশ জমে উঠেছে আর তার 
মধ্যে নিষ্টুরভাবে মারতে মারতে ইছু বোরিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সিয়াং নদীর 
দিকে। উৎসবের ছবলোড, ইছুর আরনাদ ও সিযাঁডের গঞ্জন | আর তারই সঙ্গে 
এক পিশাটিনীর বুক ফাট। কান্না । দোহাই তোমাদের, অপরাধীকে তোম্র' ছেড়ে 
দাও-বিনিময়ে আমার য কিছু আছে লব দেব! এই পিশাচিনী মাত্রই কয়েকদিন 
আগে একবার বিধবা হয়েছিল, এখন লে অস্তসন্থা। অভ্র কিছুক্ষণের মখেই লে 
আবার বিধব! হবে। 

নেক প্রশাসদের মুখ্য উপনেষ্ট। তেরীয়র এযালুরিন যখন ১৯৫৫ লমে কুজিং 


রে দিেছিলেন এই ফলা তনে! নেখানে য় সার করছে। ও আর 
তীর ফোন বর ছোটেনি। তবে ও কিশোরী মেহের পাণিগরহণের জট 


সাবা প্রার্থীদের হযে রেবারেমি জে উঠেছে। 





কোটি শশী পরফাশ 


প্ধাতাপোহীরা কাষেশাই বলে থাকেন ষে পঞত অভিধানে জম বা পরাক্ন 
কোন ব্যাপারই নয় । পাহাডে যাওয়াটাই বড়ে। কথা, শীর্ষে আরোহণ করে স্ব 
ওুড়ানে' একটা আহুষক্ধিক ঘটনামাভ্র--ততোধিক কিছু নয় । 

কথাটা যে বাই পৃর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বলেন তা যনে হয় না। কেননা এই 
দার্শনিকোচিত উক্তিটি কেবল তখনই শোনা যায় যখন কোন অভিযান পাহাড় থেকে 
বার্থ হয়ে িধে আসে । বক্তাদের বাচনভঙ্গিতেই প্রকাশ পায় যে, কেবল নিজ্জেদের 
লজ্জ ঢাকবার এবং সাস্তন! দেবার দ্রম্া কথাটি আওডালো হচ্ছে । তাছাড়া জম 
পরাজয়--মানে স্খ-ছুঃখ ; জন্ম-মৃতা ইতাদি সব সমার্থক এই পরমহৎলোচিত 
উপলপক্চ পধতাবোহীদের অধীগত হয়েছে এশাটা দাবী কর মনে হয় একটু 
বা্চাবাড়ি হবে। 

আসলে ওই স্বাগতা এড়ানোর ব্যাপারটিকে শাময়! যে কতোটা গুরুত্ব দিই তা 
আমাদের আচার-আচরণে প্রতি পদক্ষেপে প্রকাশ পেকে যায় । পাহাড থেকে জয়ী 
হয়ে ফিরে আসা কিছুদিন আগেও একট দারুণ গৌরবময় বাপার ছিল। সন্বর্ধন। 
কর মালা আর করতালির ধুম পড়ে যেত। বাতাবাতি শখ্যাতঙ্জনেরা বিখ্যাত 
হয়ে উঠত, বেকার বাক্তি চাকরি পেত, পাডার মেয়ের] সম্্রমের চোখে তাকাত। 

আর পাহাড থেকে পতাক' গুটিয়ে ফিরে এলে সম্পূর্ণ বিপরীত চিজ্। 
হাওডা ষ্টেশনে নেমে তখন আর ঠেলাগাডি ডেকে দেবার লোক পাওয়া ধায় না। 
পাডার লোকেরা সামনে সমবেদনা দেখায় | আডালে বিদ্প করে বলে--দৌভ 
তো জানাই আছে, কপালজ্জোরে একবার উঠে পড়েছিল । সভা-সমিতি থেকে 
ভাক আসে না, ফিস থেকে বিশেষ ছুটি মঞ্জুর হয় ন। পরবর্তী অভিযানের জন্ত 
দ্িগুণ পরিশ্রম করেও প্রয়োজনীয় টাকা তোল! দু্ধর হয়ে পড়ে । 

জয় আর পরাজয়ের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য কিছু আছেই । প্রায়ই দেখা ঘায়, 
পাহাড় থেকে পরাদ্ধিত হয়ে ফিরে আসধার পর দলের যধ্যে ভাঙন ধরেছে। 
পরাজিত হ্যার পর জয়ী হয়েছি বলে দাবী করা হয়েছে এমন নজিয়েরও অভাব 
নেই। হিমালয় নিয়ে মিছে কথা বলতেও সুখে আটকাম়নি । পরাজয়ের হতাশ! 

হিষালয্ব---১২ 


১৭০ হিষালর বিচিত্র! 


ও গ্লানি খুব গভীরে গিয়ে না পৌছলে এসব শটে না। 

তাছাডা যূগের হাওয়াও আছে। পর্বতারোহণের সঙ্গে জাতীরতাবোধ যু 
হবায় পর অবস্থা অধিকতর জটিল হয়েছে । এধন ফোন দল হেরে গেলে সেটাকে 
দেশেরই ভার বলে ধরে নেওয়া হয়। আমাদের এই উপমহাদেশে এই রেষারেফিটা 
প্রাদেশিক এমনকি সান্প্রদায়িক সরে পরিব্যা্থ হয়ে গেছে । এভারেষ্ট জয়ের পর 
ব্রিটিশদের জাতীয়তাবোধ যতট। উদ্দীপিত হয়েছিল, নন্দাঘুষ্টি জয়ের পর বাঙালীর 
জাতীয়তাহোধ৪ ৬তটাই উচ্ছ্বসিত হয়েছে । জয়ের একটা আলাদা স্বাদ, আলাদ। 
রোমা আচেই---এহ সাদামাটা কথাট। দর্শনের কোন ততবকথ। দিয়ে চাপ দেওয়া 
যায় পা। 

এক পার্থকাটা 'সাময়! বেড়ার এপিক-এদিক ছুর্দক থেকেই দেখেছি । 
১৯৬৯ সন থেকে ১৯৮* পর পর্বত অভিযাতী সংঘের আমর মোট সাতটি পীতি- 
মত বড় মাপের হিমালয় অভিযান করেছি । তার মধ্যে চারটি অভিযান পুরোপুর 
সফল হয়েছে, একটি আশিক সফল হবেছে, এবং বাকি ছুটি ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে। 
জয় ও পরাজয়ের স্বাদে যে কতো তফাৎ তা আমাদের হাড়ে হাড়ে জানা হয়ে 
গেছে। নম্াঘুট্টি থেকে আমাদের সেই উদ্ফ্বাসময় প্রত্যাবর্তনের কথা আগেই 
বলেছি_-আমাদেরও ৩খন মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে, বুঝি-বা বাংলনমায়ের 
মৃথোজ্দলই করে বসে আছি। 

আর ঠিক তার পরের বছরই--১৯৬১ সনে--দেই মানা থেকে বাখমনোরথ হয়ে 
ফিরে আসা ! যাত্রীরা চলে যাবার পর হাওড়া ছ্রেপনের প্রাটফর্মটা মরুতমির যতো 
খা-থী করতে পাগল। অমন শুস্কতা কোনদিন সম্ভব বলে ভাবিনি | আমরা একে- 
বারে থ' হয়ে গিয়েছিলাম নইলে এই লাইনটি শ্বরণ করে সাস্তবনা পেতাম--ধিক, 
[ধিক ওরে, শত ধিক তোরে নিলাজ কুলটা ভূমি । সে যাই হোক, এখন আমরা 
খুব নিশ্চিতঞ্চপে জানি যে আজ 9 পধস্ত আমর1 যে সাতটি হিমালয় অভিযান করেছি 
তার মধো এই বার্থ প্রথম মান অভিযানটিই সকলের লেরা। এটি থেকে আমর! 
হিযালকে যতটা দেখেছি এবং বুঝেছি, নিজেদেএকে যতট1 চিনেছি ও জেনেছি 
তেমন আর কোনটি থেকে নয় । আযাদের হিমালর অভিজ্ঞতার একটা বৃহৎ অংশ 
জুড়ে আছে এই বার্থ প্রথম যানা অভিযান । আর এই অভিযান থেকে ফিরে এসেই 
হাওড়! স্েখনে ঠেলা ডেকে দেবার লোক মেলেনি । অথচ ঠিক তার পাচ বছর 
পরে--১৯৬৬ সনে-এই আমরাই যখন আবার নিঝ হাটে মানা থেকে জয়ী হয়ে 
ফিয়ে এলাম তখন হাওড়া ঞ্েশনে মন্ত্রী থেকে, পুলিশ কষিশনার থেকে সবাই 


কোটি শশী পরক্কাশ ১৭১ 


উপস্থিত ! আবার সেই শোভাযাত্রা, আবার সেই গড়ের বাস্সি। মাখা ঘুরে যায়। 
তাই ধলছিলাম. আরব ফল যে কখন “মী মার কখন টক আমাদের তা উত্তমরূপে 
জানা আছে। 

তবুও এই আমরাই আাবার কথায় কথায় বলে থাকি যে পধত আরোহণে জয়- 
পর়াজয়ট খৃধ একটা বড়ো কথ নয়। কাটা যে আমরা সধ সময়ই কপটতা 
করে বলি তা ঠিক নয়) কথাটা মোক্কাপী বলে মনে হতে পাকে, তবু বলব, এটা 
করে আমরা আসলে একটা মার্শ ব্ক্ট করবার চেষ্টা করি । লেই আদর্শে সবাই 
শ্যে পধঙ্ পৌঁছতে পারি কিন' সেটা স্তক্ত্র কথা-কিছু চেষ্টাটি মান, এমন তীর্থ 
পাথ মরলেন স্ববাস । 

প্রায় জিশ বছর মাগে মামার ভিমালয় যাত্রা! শর ভয়েছিল--তীখযারী 
ভিসেবে। তখনকার সেভ পায়ে চলার পথ, সেই চটিতে সান্ধো নেমে আলা, উন্তুনের 
গনগনে আলোয় চটিগয়ালার সেই রুটি সৌকা মার গুণগণ গান, মন্দাকিনীর লেই 
গলখল বয়ে মাওয়সেই সবকিছুই এখন শ্রার প্রতুতাতুর অন্বকুক্ষি হয়ে গেছে। 
এই তার্থঘাত্রায় ৪ আমার একটা লার্দ হার অভিজ্ঞতা আছে। 

১৯৫* সনে ড্যাংড্যাৎ করে কৈলাস-মানস সারোবব করে আসবার পর এমন 
একটা দন্ড তয়েছিল, যে মলে হাতাশচেষ্টা করলে এভারেস্ট শীতল খুরে আসতে 
পারি। আমি আর আমার কৈলাসের বন্ধু নীলমণি হাজরা তাই ১৯৫৯ সানের 
জানয়াপী মাসে বুক?কে বেরিয়ে পডলাম -মুক্কিনাথ | 'ন্রপূর্ণা ও ধবলগিরি পরবাত- 
মালার মাঝপানে সে এক অতি হুম ভীগ-বছবের ছুদশজনের বেশী যাত্রী যায় 
না, যাজ্জার সময় মে-জুন | শেষটায় আমাদের দক্ডই আমাদের হাচিষ়ে দেয়। 
যাত্রা ঠিক মাত শুরু হবার আগেই নিতাগ্ক অকারণে আমার পায়ে হঠাৎ চোট 
লেগে যায় । ধাত্রার হিতীয় দিনেই বুঝতে পারি যে ব্যাপারটা এরপর একঞ্জ যেমিরও 
সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে । ঘাঝপথ থেকে ফিরে আসচ্ে হয়েছিল বলে সেদিন 
নিশ্চয়ই খুব কই হয়েছিল-কিন্কু শ্বচতে তার কোন দাগ নেই । সেদিনের কথা 
ভাবলে এখন শুধু ধবলগিরির বিশাল তুবার-শয়্ীরের কথা মনে পড়ে । শী'তকালের 
গফ আবহাওয়ার জন্যই হয়তে, সেই বিশালতাকে সেদিন ধুব কাছে বলে মনে 
হয়েছিল। 

এই যাঙ্জাকে যদি বার্গযান্্া বলি, প্রথম মানা অভিষানকে যদি বার্থ অভিযান 
বলি-_প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই ছুটে? উদ্চমই ব্যর্থ বলে নখীত্বৃক্ত হবে-_তবে 
সেই সঙ্গে একথাও কবুল করতে হবে যে সফলত"র চাইতেও দামী “নিস হিযালয়ে 


১৭২ ছিয়ালক খিচিত্র' 


আছে! আর তা জনেক সময়ই দুধোগের এ বার্থ ছার ছৃক্ষবেশ হাজির হর 
চিনতে একটু সহয় লাগে, কিন্ধু শেষপধধন্থ ঠিক জানতে পার? যায় । 

একাঁ তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে হিমালয় অভিযানে জয় ও পরাজন্বের 
মধো সতাকারের কোন ব্যবধান নেই আমাদের অধিকতর বুলযকান অভিজ্ঞতাগুলির 
মধ্যে অনেকগুলিরই কেন্রস্থলে আছে সামরিক কোন ভ্ৃর্ধোগ বা বার্থ | 

আনন্দমুখর অভিজ্ঞতার অভাব নেই-_মানা থেকে পরাজিত হয়ে ফেরার 
পথে, সযাইখোটি ও স্কুমমার মাঝামালি কোথাও, পাহ্যান্ডের গায়ে পাণিকটা সমতল 
জারগ। পেয়ে, আমর] হঠাৎ ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছিলাম_কোন কারণ 
ছিল 1, এমনিই-সেদিনের কথা চিক্না করলে মান্ধও এই অর্ধ স্থবির মনটা 
অকারণ পুলফে একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে । কিন্তু এলো ব্রিলিফ মাত্র । যাত্রায় পালা 
যেমন ছুটে? শ্বাপরুদ্ধকর দখোর মাপখানে সঙ্গীরা এসে কিছুক্ষণ নেচে যায়---এ৪ 
অনেকটা তেমনি । কিন্ধু হিমালয় অভিজ্ঞতার আসল লন মানে পীলার হলো সেইসন. 
বন সারারাত তুধারঝাডের মধ্যে পাহাড ভেড়ে ভোরপেলা গ্রেট হিমালরান রেঞ্জের 
লিপুধুরা অতিক্রম কলা হয়েছে। যখন তিনদিনের পরিশ্রমের পর সেফুকের কাছে 
উদ্ধাম-দুদাম ধৌলীগঞ্গাকে পোষ মানান হয়েছে, খন দাঙ্জিলিং থেকে দড়ি আনিয়ে 
ছ্িতীয়বার রজ্জ,বন্ধ করে ভয়াল বিশাল কাক হিমপ্রপাত প্রথ্বার অতিক্রম করা 
হয়েছে, যখন মানা পাহাড়ের বাইশ হাজার ফুট উচ্চত' থেকে দুর্ঘটনায় ভয়াবহকপে 
আহত চারন্জন শেরপাকে নিরাপদে নীচে বন করে আন হয়েছে, যখন-_কিস্ত 
থাক, এ জাতীয় ঘটন' আরো এত অজন্র আছে যে বলে শেষ হবেনা। সাফ্লা 
আঅলাফলোর দাগকাটা ফিতে দিয়ে এসব অভিজ্ঞতার মাপ নিতে যাবার কোন 
যানে হয় না। 

কিন্ধ এই সহন্জ সভাট মেনে নেবার কিছু বাস্তব অন্ুবিধা আছে সেকথা আগেই 
বলেছি । পবাজ্ধিত হলে, মানে পতাকা উড্ডীন করতে না পারলে, সমাজের 
চাহি? যতো আমরা হতাশ হবই, গ্লানি বোধ করবই এবং তা ঢাকবার জন 
প্রয়োজন যোধ করলে হ্যালয় লিয়ে মিছে কথাও বলব। এখন কেবল দেখতে 
হবে যে এই যিখ্যাচারগুলো। একেবারে স্বভাবে না দাড়িয়ে যায়। কুয়াশ। একসময় 
কাটবেই এবং কাঞ্ধনজ্ধংঘাও যথাসময়ে প্রস্ফুটিত হবে, কিন্তু নজর রাখতে হবে 
যাতে নিজের রস্ইঘরের ধোঁয়ায় দৃর্িটাই নং আচ্ছন্গ হয়ে পড়ে । এই প্রসঙ্গে 
কৈলাস থেকে ফেরার পথে তারাঙ্গা'র একটা কথা মনে পড়ছে । তিনি তার 
অনবন্ত ভাষার বলেছিলেন, “বুঝল রব, এই কৈলাল তোষাগে। দেশী যদ না যে 


কোটি শশী পরকাশ ১৭৩ 


খাইপা আর মাখার চভল, এই হইল শিয়া পুরানো কচ -অথন যত পার খাই 
লও, নিশা জষব পরে 1 আসল কথ হল হিষালযে যেতে থাকলে জয় ও পরা 
অতিক্রম করে হিমালয়ের সঙ্গে একদিন পরিচয় হযে । ফেল পজর পাখতে 
হবে যাতে আমাদের মধ্যাচার ও ভণ্ডামি আমাদের চষ্ি আচ্ছঞ্ করে না রাধে। 

জয-্পরাজয়ের প্রশ্নটা অতএব এখন মূলতুবী থাক। শেষ পরধস্থ এই প্রপ্নের 
নিষ্পত্তি হিমালয় যাত্রীকে নিজেকেই করত হয়-নিজেকেই স্থির করতে হয় জয়ী 
হয়েছি, না পরাজিত হয়েছি । হিমালয়ের এই এক বিতর ন্যাপার--প্রতিছ্ন্্ীরা 
শজেরাই নিজেদের হার-জিৎ ঠিক করে নেয়। 

হার-জিতের প্রশ্নটা শা হয় মূলতুবী এইল, কিন্তু লাত-লোকসানের কিসেবটা 
জাণ ফেলে বাথ চলে না। সভজাই তো, এত অর্থ, এত লমর। এত উদ্যম বাষ 
করে যে আমরা পাতাডে যাই তার পরিবর্তে কি নিয়ে আলি? যা শিয়ে আসি 
ভাতে কি পডতা পোবায় 7? বাপারটা যে গুরুত্বপৃণ এই বৈশুগে ত। আব 
কাউকে বলে দিত্তে হবে তা। 

পাভাঁড থেকে আমর' বখন কু নিয়ে আপি, তার ছুটে হিপেৰ স্থানে 
অনেকটা বা নচায়ীদের একশহ্থর আত হাপহ্থর খাতার মতে) একটা পবতশগে 
আপোহণ করে একটা পতাকা উাডয়ে দিলে ভাজ্ত বাংলা-মায়ের কতট। মুধোজ্জল 
হয়, বাজালীজাতির চুপসে যাওয়া বুক কতট; স্ফীত হয়, বাঙালী যুবকেরা কঠট। 
উদ্ধীপিত হয়ে পাডার চায়ের দোকান সরগরম করে তোলে--লেসব স্থাশ্ম হিসেব 
আমাদের কর্মে লন! পাতাডের ডোর বাসে বেত্যান্ডের সিগারেট টেনেছি, 
ঝড়ের রাতে যে প্রাডের পানীয় খেয়ে শরীর গরম রেখেছি, পরবতীকালে সেসব 
ক্র্যান্ডের সিগারেট ব. পানীয়ের বিক্ে কতটা বেড়েছে তাণ আমাদের জানবার 
উদ্পায় নেই: তবে এসব ক্ষেতে আয়-বায়ের যধো শিশ্চমই একটা লমত। আছে। 
বছরের পর বছর প্রাতবছর এতগ্চলি করে ঠিমালয় আহ্তযাশ করবার এড ঢাকা, 
এত ভ্রব্য-সামগ্রী ক্কো এদেশ থেকেই সংগ্রহ করা হয়। পৃষ্ঠপোষকদের বদান্ঠত। 
অঙ্কুঃ খাকুক, এইসব বারে -সতেরো হিসেবে আমাদের গিয়ে দরকার সে£। 

অপর তিসেবটা আমাদেল নিজেদের [দক থেকেই খুব জরুরী । এট হিসেবটা 
যেহেতু আমাদের নিজেদের নিয়েই, মানে নিজেকে নিয়েই, সেজন্ত এখালে পায়ের 
তলার মাটি একট শক হমালয়কে আমর) কে-ক তটা-কী-দিয়েছি এবং হিমালরের 
কাছ্ছ থেকে আমর; কে-কতটা-কী পেয়েছি তার সুশ্ বিচার সন্তবও নয়, হান্যকয 
বটে। তবে একটা মোটা দাগ্র ছিলেখ করা চলে-_সেহটুকৃই মন্দ কি! 


১৭৪ হিমালষ বিচিত্রা 


এব্যাপারে কেষল নিজের সাক্ষ্ই গ্রাহ, অতএব নিঙ্গেকেই প্রথম কাঠগডায 
ন করাতে ভবে। ১১৫৫ সনে পচিশ বছর বন্সে আমার হিমালর বাত্র। শুরু 
হয়। সেই থেকে আন্ধও পর্যহ ওই একটি নেশায়ই বুদ হয়ে আছি। যে বয়সে 
মান্থব চাকরিতে মন বসার, খর-সংসাযের কধা চিন! করে, মেঠোপখ ছেড়ে রাক্গ- 
পথের উপর উঠে আলে, ঠিক সেই বয়সেই আমি হিমালয় নিয়ে মেতে উঠলাম । 
আশ্মীযন্থজনেয়া বলেন, এজল্ই আহার চাকরিতে কোন উন্নতি ঘটেনি, এজন্যই 
জাহি সংসার চালাতে গিয়ে প্রতিপদে ছ্োচট খাই । হবেও বা। তবে আমি 
এমন অনেক নক্ষির দেখাতে পারি যেখানে হিমালয়ের কোন নেশা নেই, কিন্তু তবুও 
চাকারতে পদ্দোরতি ৪ সংসারে শান্তিলাভ ঘটেনি! ৩বু৪ একথা ঠিক যে অনা 
সবাই যে সময়টা ও উদ্যমট। বিষয়কর্মে বায় করে, আধি লেই সময়টা হিমাপয় করে 
কাটিয়ে দিয়েছি । এ-নিয়ে কখনোই এতটুকু অন্ুশোচন! হয়নি বললে বিখ্যে কথা 
বল! হবে! আজ এই যাহাক্স বছর বয়সে যখন রাত জেগে নাইট ভিউটি দিতে 
তয়, ট্রাম-বাসের ভিডে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অফিসে হাজিরা দিতে তয়, তখন এক-একসময় 
কেমন যেন খটকা লাগে--সুলধনটা হয়তো ঠিকমত নিয়োগ করা হয়নি, দুনৌকোর 
পা দিয়ে ফোন কুলেই বোধহয় আর পৌছানো হল না। মৃক্ষিল এই. অসুশোচনাটা 
কখনোই খুব একট স্থায়ী হয় ন। পাতা কষবার আগেই প্রতিবার হিষালয় 
এগে হাজির হয় এবং ট্াম-বাসের ভিড, বড়বাবুঃ রাকওস্থু, সবকিছু কোথায় আডাল 
হয়ে যায় । আজ্ধকের এই সুযোগট। 'তাই নষ্ট কর ঠিক হবে শ-হাতের কাছেই 
কাগজ-প্ডর আছে। 

লোকসানের দিকট] নিয়ে এর মনোই অনেক কথা বল" হারে গেছে । কেন্ল 
এটকু যোগ করলেই যথেষ্ট হবে বে পাহ্বাড থেকে নেয়ে আসবার পর সম'তলের 
গরমটা একটু বেশি ছুঃসহ ঠেকে, শহয়ের কপটত' এ ক্ত্রিমাত' একটু বেশি গায়ে 
বাজে, চারিষিকের পু্ীৃত কুত্রীতা একটু বেশি করে নজর পে! উদরটিকে 
কলকাতায় রেখে যাখাটিকে হিমালয়ের মেঘালোকে ভাসিয়ে দিলে আব৪ 
কতরকমের বিভদ্বনা ছুটতে পারে আমর তা পাঠকের কর্নার উপর ছেড়ে ছিলাম 
সেটাই নিয়াপদ | 

এবারে হিসেবের অন্ত দিকট। | হিমালয় অভিধানের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে 
জায়ি যে সাংবারিকের চাকরি পেয়েছি সেকথা আগেই বল: হয়েছে। 
নিছক পেশা হিসেবেও সাংবাফিকতার সঙ্গে কেরানিশিত্ির বা ছালালগিতিক কতট? 
পার্থক্য আছে এখানে সে নিয়ে তর্ক তোলা নিরর্থক । তবে এই সাংঘাদিকতায়' 
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হববাদেই আহি একাদিক্রমে দশ বছর ধবে পূর্ব-হিমালয় বিস্তারিতভাবে ঘুরে 
দেখবার স্থযোগ পেয়েছি, সাংবাদিক হিসেবেই অন্বত ছুটো পর্যভ অভিযানের 
সহযাত্রী হয়েছি--সব অফিসের খরচাক্-- এসব কথা গোপন করা অসত্তা স্ববে। 
পেশা ও নেশার এমন অবিচ্ছেদ্দে মিলেমিশে যাওয়া সকলের ভাগো ঘটে না। 

এই পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারে অভিযোগ করে কোন লাভ নেই, তবে হিমালম 
হাতের কাছে থাকলে তা আরও অনেক বুকম কাজে এসে যায়। উপরশ্চলার 
কাছে গিয়ে গায়ে পচে অপরাধ শ্ীকার করে চাকরিরক্ষা করতে হবে--কঠিন কাজ, 
প; উঠতে চায় নী--তখন আমি সুশ্্রদেতে ফুরুৎ কার লিপুধুরা চলে যাই, কিন্বা 
পূরবী কামেট হিমবাহে--সেখানে রাত্ি গভগরে প্রচণ্ড তুষার ঝঞ্জার মধ্য প্রাতি- 
পরক্ষোপ পরুদিজ্ত হয়ে আমরা ধীরে ধীরে তুষার প্রান্থ? অতিক্রম করে চলেছি... 
সার সুক্ষাদেহট। যখন অমিতবিক্রমে তুষার বঝছের সঙ্গে লড়াই করছে ঠিক তখনই 
প্লদ্ছেটাকে উপরএলার সামনে হাজির করে দিত । প্রতাক্ষ অভিজাত (থাক 
বলছি, 'হারপরে আর কোন ঝাড-ঝাপটাই গায়ে লাগে না। 

তাবে কিনা বিপদকালে হিমালয়কে সবসময় হাতের কাছে খুনে পাওয়া 
যায় শা। 

যতই মূলাবান হোক না কেন, এই সব মানলে সাঙজকের হিসেব-রক্ষকের 
পবিভাষায় যাকে বলে--মিসেলেনিয়াপ বিসিপ্টস, মানে তেমন কিছু নয) 
হিমালয়ের কায়দাই আলাদা_অধিকতর মূলাবাদ দ্দিনিপগুলো আপনা পেকে 
নিশান, অজ্ঞাতে, ভিসেনের খাতা ছাপিয়ে জমা পণ থাকে । [এখন 
অনেকসময় সাধ্যোচিত নিরাসক্ত চোখে যখন সম্পূর্ণ হিমালয় যা্রাটির দিকে 
তাকিয়ে দেখি তখন মার বুঝতে এতটুকু অস্রবিধা হয় না যে কোন জিশিসটার সঠিক 
দাম কতে। এসব গ্জিনিসের ক্যাটালগ করা *ক-বোধহম অসস্থব-তিবে ছোট 
বড় সব'কষু মিলিয়ে যদি এককথায় বলতে হয় যে হিমালয়ে থুরে ঘুরে শীট লাভ 
কী হয়েছে? পত্রপাঠ জবাব দেব-লীট লাভ হিমালয় । 

এর মধো আপ্যাত্মিক কোন ব্যাপার নেই । গত সাতাশ বছরের উধব কাল ধরে 
হিমালয় দ্বুয়ে ঘুরে লানাকিছু সংগ্রহ করেডি। তার সবকিছুই যে সংগ্রহশালায় 
সান্জিয়ে জ্খোতে হবে, এমন কোন কথ! নেই, কিছু পায় বলেই 'বষয়ী 
মানুষরাও অর্থব্যয় করে সনুদ্র পাহাড় মরুভূমি দেখতে যায় । কোথাও একট' 
নাফা না থাকলে এমনট| হত না। তবে এখানে এ কথাটাও বলে রাখা দয়কার যে, 
আধ্যাত্মিকতাকে সম্পূর্ণরুপে বর্জন করে পধতারোহপ হতেই পারে না। 


১৭৬ ছিফালয় বিচিঙা 


পৰতায়োছণের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক যেছিন পুরোপুরি ঘুচে বাবে--সেদিন 
খু ঘুয়ে নেই, খুব দূরে নব সেদিন থেকে পর্যতারোহীদেক নতুন নাম হবে পর্বতে 
আরোইণকারী | 

কিন্তু এইপব কটু কথায় মাছ ঢাক: যাবে না-আযর। খে করছিলাম যে 
হু্ীর্খ ছিমালয় বাত্রা করে আসলে কি পাওয়া গেছে । ব্যাপারটা যঙ্গি পুরোটাই 
ধরাষ্থোয়ায় বারে হত তবে তা নিয়ে এত কথা বলার অবকাশই মিলত না। 
অতএব আর ধানাই-পানাই না করে গুরু করে দেওয়া বাক। 

আমাঞ্জের হিযালয়-যাত্রার লিল ত ক্যানভাসটিঘ কে তাকালে প্রথমেই 
ব' জয়ে পড়ে তা হল-সৌন্দধ । এই পৃথিবীটা যে বেশ সুন্দর তা কবিদের 
কবিতায় পড়া ছিল, কিন্চ নিদ্দের অভিজতায় তাঁর তেমন কোন পমর্থন ছিল না। 
আল্ল বয়সে কলকাতায় চলে এসেডি-হ্বন্দর বলতে ময়দান আর ভগলী নদী । 
কিন্ত হিমালয়ে গিয়ে সরেজমিনে দেখেছি যে পৃথিবীতে শৌন্দধ আছে এবং তার 
অতি অল্প অংশই এখনো পধস্ক কধিদের কবিতায় ধরা পডেছে। এই স্থির 
বিশ্বাস নিয়ে এসেছি যে কলকাতাকে শিয়ে সি-এম-ডি-এ যা-ই করুক না কেন, 
যঙছিণ হিমালয়ে সৃধোদয়-স্ধান্ত হবে, যতদিন রভোডেনডুন ফুটবে, এই পৃথিবী 
ততদিন সুর থাকবেই | 

এই সৌঙ্গধের বাপারটা, একটু চোখে সয়ে গেলে হিমালয়ে ক্যানভাসের 
উপর তারপরে যা নজরে পড়ে তা হল মানুষ | হিমালয়ে গিয়ে আমরা প্ররুত 
মানুষ দেখতে পেয়েছি--এটা একটা ছুর্লভ সৌভাগ্য । কলকাতার মানুষের থেকে 
এই হিযালকে দেখা যাছুষের চেহারা-চরিত্র সবকিছুত সম্পূর্ণ আলাদা । এই 
মুুর্ঠেই কয়েকটি চেষ্ারা মনে পড়েছে । 

আক্কেললিং পলটনলিং এখনো ছিমালয়ের পথে পথে মাল বহন করে কিনা জানিনা 
"জানবার উপারও নেই, প্রয়োজনও নেই | আমাদের স্বতিতে থোদাই হয়ে আছে 
নম্দাঘুষ্টির সেই আন্কেল আর পলটন। প্রবল তৃষারপাতের জন্য দু-নশ্বর শিবিরের 
আহাবতী সঙ্গে মুল শিবিরের চারদিন ধরে কোন যোগাযোগ নেই । উপরে মদন ও 
বিশ্বদেষরা! যে কি অবস্থায় কাছে তা ওলাই জানে, তবে গত দুদিন ধরে যে ওরা 
অভুষ্ক আছে লে কিষয়ে সঙ্গোহ নেই । উপরে যা প্যাশন ছিল ভাতে ওদের টেনেটুনে 
দুদিন চলে থাকতে পারে। এই তুষারঝড়ের যধ্যে অবিলম্বে উপরের সঙ্গে 
যোগাষোগ স্তাপন করতে হবে, উপরে খান পাঠাতে হবে। 

কিন্ধু যে কাজ নিজের! করতে পারি না সে কাজ অপরকে করতে বলি কেমন 
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কন্ে। বলতে হল নঠ আক্কেল আর পলটন নিজেরাই এগিয়ে এল । সেধিন পড়ন্ধ 
বেলার প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যে ছন কুয়াশা ভেদ করে গুদের এশিয়ে আলতে দেখে 
উপরের ওরা খুব চমকে উঠেছিল--কোন জীবন্ত বা তুষাক মানব-টানয কিছু 
নয় তো। তারপরেই আসল রগড় ২ সাহ্েবরা ভয় পেয়েছে বুঝতে পেকে 
আক্কেল আর পলটনও খেলাই মেতে গেল। খথেলাঙ্ছলে, তুবারবন্ধের যধ্যো 
সাক্াদিন ধরে ফাটল-সমুদ্ধ রোনটি ভিমবাহ অতিক্রম করবার পর, খেলাচ্ছলে 41 
পাহাড়ের গা বেয়ে একবার সুডুঘ্ কবে লেমে যায় আবার চোখের নিমেষে 
উপরে উঠে পড়ে । লেছিনের কথা মনে পডলে আজ আমরা হেসে কুটিকুটি হই । 

এই 'আক্েলই পরের বচর আরেক কাণ্ড করেছিল । মানা অভিযানের 
পথে আমন ট্রেক করছি । যোশী যট আর তপোবনের বাজায় হঠাৎ আক্কেলের 
সঙ্গে দেখা কোদাল, শাবল নিয়ে (প-ডবলু-ভির বাজ্ঞা মেরামত করছিল । ই 
অবস্ঠায় আমাদের সঙ্গে চলে এল । কোগাল-কাবল, পাখনাশিত্ত! 2 কষে ভোগা 
সোহোগ'। কলকাতায় এ ধরশের মালবাহক পাওয়া মায় বলে আমাদেদ জানা 
নেই। 

কিগ্গা যদি গোরা সিং-এর কথাই বলি। চার নম্বর শিষিবের সাড়ে একুশ 
হাজার ফুট উচ্চতা থেকে আহত পাপা লাকপাক্ষে বয়ে এনেছিল, শ্রদীর্ঘ ৪ 
[.প্ষদঙ্কুল পৃবী কাষেট তিমবাহ 'আতিক্রম করে একেবারে মালারী লামরিক 
ছাউনি পর্স্থ, এই গোরা সিং। এই অসাধ্য সাধন কাজটকু চুকিয়ে দেবার পর 
শোরা সিংএর মুধে আবার সেই সরল নিবোধ হাসি । এমন মাজষের সাচচদে 
আসতে পারা ভাগোর কথা। 

এই প্রসঙ্গে পিথোরাগডের ঘনশাম পুনেখার কণা মনে পড়ছে 1 ছোটখাটো? 
পরিচ্ছন্্ মানুষটি । তিনদিন দরে অধিরত ছোটাছুটি করে আমাদের কৈলাল 
যাত্রার খুটিনাটি সব ব্যবঙ্গ করে দিয়েছিলেন__নিছ্ের বাবসাপত্তরে কথা বিশ্বৃত 
হয়ে এবং বল"-বান্ধল্য কিন পারিশ্রথিকে | কৈলাস-বাত্রী এলেই এমন করে 
থাকেন । অথচ নিজ্ছে কধনে' কৈলাল বানণি, যদিও ইচ্ছা করলে বন্ছবে তুষার ঘুরে 
আসতে পারেন । জিজেল করায় বলেছিলেন, ডাক পড়লেই ফাব, হয়ে তো 
আপনা ব্যায়স্যা ঘর স্বায়। আমাদের কৈলাস স্বতির একঠি উদ্লেখযোগা চরিত্র 
এই ছনশ্যাম পুনেখাঁ_এমন মানুষ আর দ্বিতীয়টি দেখিন। 

আরও অনেক মূখ ভিছ করে আসছে-_পশ্চিমে গাডোয়াল থেকে পূর্বে 
অরুপাচলের সীম? ছাড়িয়ে নান? জারগা! থেকে নান? অভিবাক্তি। তাদের সকলের 


১৭৮ হিধালয বিচিত্র! 


শুধু নাষোজেখ করলেও জায়গা কুলোবে না, তাছাড়া একের পর এক সকলের 
নাম মনে পন্ডবে এমনও আশা করা বার না। বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে এরা 
সবাই আমাদের হিমালয় অভিজ্ঞতার অনরৃক্ত হয়ে গেছে। এদের বিভি 
জনের বিডির ভৃষিকা, কিন্ধু লন করটি ভূমিকাই সমান গুরুত্বপূর্ণ । তবু অস্কাত 
দু'জনের কথা একা উল্লেখ না করলে বপরাধ হবে--এরা কীচ খাম্পা ও আং 
শেরিং | কীচ গাষপা আমাদের কৈলাশ যাত্রার গাইড ছিল, আর আং 
শেরিং নন্দাঘুষ্টিসমেত প্রথম তিনটি হিমালয় অভিযানের পেরপা সরদার । আমার 
এই নাঙিদীগ্থ জীবনে অভিক্ছাত-আনভিজাত সবরকম সমাজেই মেলামেশা করবার 
কিছুটা হ্যোগ হয়েছে, কিছু কিছু নামীদানী ব্যক্কির সাক্গিধালাভের সৌভাগ্য 
ইয়েছে--কিন্ক বুকে হাতি দিয়ে বলতে পারি, বীচ খাম্পা ও আং শেরিংএর মতো 
বাক্িস্বসম্পঞ্জ মানুষ আমার আউজ্াতায় ভূতীযটি আসেনি । যেই এুপগুলি থাক। 
আবশ্কক বলে মানুষকে অনেক আশা করে মানুষ বলা হয়েছে, সেই গুপগুলি 
এক্গে্ দু'জনের কাছেই শাস-প্রশ্বাসের মত সহজ বাপার ছিল--য] দেখিয়ে 
ফেড়াবার প্রশ্থই এঠে লা । 

অনেক সময় দেখা যায় হাতের চাইতে আমটা বড়ে। হয়ে গেছে, ধ্মানে 
প্রতিবেশের চাইতে উপস্থিতিটা । কিন্তু এই ছু'্গনের বেলায় দেখেছি, হিমালয় 
আর এদের মধ্যে কোথাও এভটুকু কাক নেই । এদের দু'জনের মধ্যে আমরা 
পথগ্র হিমালক্বকে প্রতিফলিত দেখেছি । এদের মতো ষহ্যাত্বী টাকা দিয়ে বা 
ছকুম করে পাওয়া যায় শা--কপাল থাক চাই । 

প্রতিনিক্বত অপমানিত হতে হতে, ক্ষুদ্র হতে হতে বখন সব আস্থা শিন্ব 
হয়ে যায, তখনই এ দু'জন এসে ইশারায় বলে দেয়-_মালুষের যাত্রা অব্যাহত 
আছে অব্যাহত থাকবে ।--৪"শিয়ার হয়ে চল্‌ না। 

মানষের কখ! বলে শেষ হবার নয়, এবারে বরং পরের আইটেমটা ধরা 
যাক । পরের আইটেম-_ভারতবর্দ । হ্যা, হিমালয়ে গিয়ে আমরা নতুন করে 
আবার আমাদের নিজেদের ছেশ আবিষ্কার করেছি। এটা কারো কারো কাছে 
একটু মেটাফিছ্রিকাল কলে মানে হতে পাবে । কিন্ধু তা নর, বিষরটা খুব জরুরী । 

ছোটযেলায় ভূগোলের খাতায় ভাবতবর্ধের থে মানচিআ জাকতাষ তার এমনি 
শিল্প-হুঘম। ছিল যে দেখলেই মনে গেথে যেত, আাকতে কোন অন্গুবিধাই হত না । 
তাক্সপরে দেশের হিন্দু ও মুসলিম নেতাদের খুব যন্ত্রী হবার দা হল* দেশটাকে 
খণ্ড ছিন্ন কর হাল । 


কোটি শশী পরকাশ ১৭৪ 


এই দেশবিভাগ আমরা পৃথিগতভাবে মেনে নিয়েছি, কিন্তু ভেতরে 
কোথার বেন একটা প্রচণ্ড আপত্তি আছে! ধেশের কথা ভাবলেই 
চোখের সামনে একটা কীটদষ্ট বীতৎ্সতা ভেদে ওঠে, সবকিছু বিদ্বাদ হয়ে যায়। 
এই অবস্থায় দেশের কথা সম্পূর্ণ ভূলে যাওয়াই বাচবার একমাত্র সবান্তা। আময়াও 
কমবেশী সফলতার সঙ্গে এই রাস্তা ধরেই চলছিলাম | কাজটা মে খুব কঠিনতা 
নয়, তাছাড়া এ ব্যাপারে সাভাষা করবার জন্তু সংবাদপত্র সমেত আরও হাঙারো 
রকমের আয়োন্ধন রয়েছে । দিবা অফিসে যাচ্ছিলাম আর অফিস থেকে 
ফাছলাম । 

দেশ লিগে আমাদের কোন উদ্বেগ ছিল শা, অতএব এ শয়ে কোন 
রকম অনুসন্ধান-কাধ চালাপার কথা আমাদের কখনো মনে হয়ান। কিন্ত 
আপনা থেকেই কখন ওষুধের কাক শুরু হয়ে গেছে। হুমালয়ের বিভিন্ন নদী 
উপত্যকা দিয়ে চলতে চলতে -আর সই সঙ্গে ইতিহাস ভ্ুগোলের যতটুকু 
পানাপুস্তকে পড়া ছিল--আতব বিবেকানন্দ 9 ব্রবধীচ্ছনাথ তিমালয়ের নিজনতায় 
পএ চলতে চলতে আমগা খুব স্প্ু করে যা বুঝতে “পেরেছি প্যাডাফুক সাহেবের 
কলমের এক খেশাচায় তা বগলে “যতে পারে পা। শান্গ বখল পাকিন্তান ক্রিকেট 
খেলায় জিতলে ভারতীয় মুসলিমরা উৎফুল্প বোধ করে, বা পাকিস্তাপে রাজনৈতিক 
ওলট-পালট ঘটলে আমরা হ্ধ প্রকাশ করি, তখন অনেকেই একটু অস্বস্তি প্রকাশ 
করেন--কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা এখন আর বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয় সা, 
বরং আশাবাঞ্কক বলে মনে হয়। এই থেকেই বোঝা যাক্স যে বহফাল আগে 
এই উপমহাদেশে যেই সাধনা গুরু হয়েছিল পানা বিরোদ ও সংঘের মধা দিয়ে 
সেই সাধনা আজও অব্যাহত মাছে ।--এক ব্যাড সাহেবের কলমের খোচায 
এতদিনের একটা সাধনা যিথ্যা হয়ে যাবে এমন হাতেই পারে না) এই উপ- 
মহাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন মার আমি ততটা চিন্তিত নহ। শুধু পথ চলতে 
হবে সাশিয়ারসে। 

হমালফ থেকে আরও যত কিছু সংগ্রহ করে এনেছি--দা না, শয় পাবার কারণ 
নেই-সেসবের কেবলমাত্ নামোযেখ করতে শুরু করলেও তা কোনজিন শ্যে 
হবে না । অনেকের ধৈ্ঘচ্যুতিরও আশঙ্কা আছে । হিমালয়ে গেলে অবন্য ধৈধের 
পরীক্গাও ছ্িতে হয়। এখানে সে তালিকা দেওয়া হযে না কারণ তার গন 
মৃন্ধিল আছে। 

যখনই একটা আইটেমের কথা চিন্তা করে ও তালিকাকৃক করতে 


১৮, িষালন বিচিত্র 


বাই তখনই লেটা থেকে আর দশটি আইটেম বেরিয়ে আলে--এবং এমনি ধারাই 
চলতে থাকে । হিমালয়ের কোন দৃশ্ঠী বা ঘটনার কপ। যখনই বা বতবারই চিন্তা 
করি তখনই এবং প্রতিবারই সেই দক্খা ও ঘটনার যধ্যে নতুন কোন অর্থ বা ব্যঞজনা 
খুজে পা্ই। এতে করে ছিলেব ভ্বুডতে অন্থবিধে হয় বটে কিন্কু তা নিয়ে ক্ষোন্ত 
কারে লাভ নেই । ভিযালয়ের সৃিই হয়েছে এমনি করে।। 

যেই হিমালয়ে আমরা গেছি "সটাকে হয়তো একট" শিক প্রারুতিক ব্যাপার 
বলে প্রমাণ করা লইন্ছ। কিন্তু যেই হিমালয়কে আমরা দেখেছি এবং জেনেছি 
তার সঙ্গে অনেক সৌন্দর্ধাসভূতি, সাধনা, পদযাত্রা এবং আরও অনেককিছু জড়িয়ে 
আছে । এই তিমালয় শির কান্দ ষে কত দিক থেকে ও কতদ্দিন ধরে চলে আসছে 
স্ক্রমাপত চলাছ-স্পভবে তার কুল পায় ধাবে না । আগেকার দিনে গৃহস্থরা যখন 
লান্ারজীবন ধরে একটি ছুটি করে পয়সা জমাত--পরিণত বয়সে হিমালয়ের চে 
বাবে বলে--তখন সেই সঞ্চয়ের সমর সে ভিমালয় কি করেছে । কে বলতে 
পারে, এই যে আমি আমার বেলেঘাটার বাস্ি-পরিবুত ছোট্ট ফ্যাটবাডিতে 
এমনভাবে গলদ হচ্ছি, এতে করেও হয়তো |হমালয় সৃষ্টি হচ্ছে-__-এক ধরনের 
হিযালয় অভিজ্ঞতা বড়ই জটিল ব্যাপার, 'আনেক কাটছ্টাট না করলে একে ডাবল- 
এনট্রি সিলটেমে আনা যাবে না, আনার একটু কাটছা'ট করলেই হিযালযকে 
আর হিমালয় বলে চেলা বাবে না। ভাই বলছিলাম যে মৃদ্ষিল অনেক রকমের | 

অনেকগুলো মূলাবান জাইটেমই জমা দেওয়া গেল না। তাইনিয়ে খেদ ক্ববার 
পিধি নেই। হিমালয়ে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যার--কোন উপাতাকার 
হয়তো যাওয়া হয়নি, কোন 'তীর্থে হয়তো পৌছনো হয়ান, কোন যাত্রা ততো 
পর্িতাক্ত হয়েছে--কন্ধ হিষালয় অভিজ্ঞতায় এইসব নৌতবাচক বাপারগুলোরও 
একই মধানা তবুও একটা আইটেমের অন্তত নামোল্পেখ ন: করলে পাপকাজ হুবে। 

লেটি হল--আমাদের বন্ক-অহল। সংক্ষেপে বলতে হবে তাই ম্পঞ্ট কবে বলছি, 
হিমালঞ্ধে যে বন্ধুত্বের পত্তন হয তার কোন ক্ষর মানে ডিপ্রসিয়েশন নেই | খুবই 
সোজা অঙ্ক । যখনই হিমালন্বের কখ। ভাবাঁছ তখন্ই বন্ধুর কথা মনে পড়ছে, 
হিমালয়ের সঙ্গে অস্তরঙ্গ'তা! যও বাড়তে খ্বাকে, বন্ধুর সঙ্গে অস্ধরক্ষতাও সেই প:বরধাণ 
বাড়তে খাকে । উদ্ধাছরণ £ আঙাদের কৈলাসের সহযাত্রী তারাদা, তারাপ্রসার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসর গ্রন্থ" করে এধনও বহুডারই ধাকেন । বৎসবাস্কে একবাএও 
দেখা কর! হয়ে ওঠে না। কিন্তু নীলমণি হাজর] সয়ভিব্যহারে একবার কফোপক্রষে 
রছড়া গিয়ে পৌঁছনডে পারলে তখনই সেখানে যানস-সরোধকের হাওয়া বইতে 
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শু করে-_মনেও থাকে না যে বনকাল পরে আমরা আবার একত হয়েছি! 

পরবর্তীকালে পরত অভিযানের সময়ও একই ঘটনা ঘটেছে! এমন গুটিকয় 
বন্ধু স্থুটেছে যাদের বাম দিলে আমাৰ জীবনযাত্রার চেহারা কি দাড়াত আজ আর 
তা ভাবতেই পারি না। এসবকে যদি কেউ আদিখ্যোতা বলে মনে করেন তবে ভূল 
কয়বেন 1 এর একট। কাধকারণ আছে। হিমালয়ে গেলে হিমালয়ের নির্জনাতার 
এবং হুর্গমতায়, তৃষার বঝটিকায় এবং মধুর পবনে, সাধোর মীমা অতিক্রম করতে 
করতে অবশেষে অপাধোনু সামনে গিয়ে দাডালে--তারপরেশ যাঙের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব না 
হয় ভাঙের আত্মহত্যা করা উচিত | অবশ্বা এমনটা থে সবক্ষেতরে হতেই হবে তার 
কোন মানে নেই । না হতেও পারে, আমরা সবাইকে বন্ধু করে নিতে 
পারিনি । এটাকে বাতিক্রম বলা যেতে পারে, আমরা বলি -ভিযালয়ের মর্জি । 
হিযালয়কে সবসময় ভিমালযের আইন মেনে চলতে হবে এমন কোন কথা নেই । 

কিন্ক সাধু সাবধান, কথা4 ন্োত আবার বইতে শুর করলে নর্ণাধারার মতো 
এন লে-নদী হয়ে শেষ পধহ্গ কোন অকুল পাখাণে ভাসিয়ে নিদ্ধে বেডাবে তা 
কেউ বলতে পারে না। "ভার চাইতে বরং ছোট একটা অভিজ্ঞতার কথা ধলি 
_-মেটি এক কথার আমাদের 'হয়াল অভিজ্ঞতারু চঙ্গকন্মরূপ । 

ঘটনাটা ঘটেছিল আমাদের পন্দাঘুণ্টি দযস্ী অভিযানের সময় ১৯৮* সনে। 
১৯৬০ সনের মতো এবারে আমাদের যৃলশিবির হয়েছিল থারগটায়। বলা 
উচিৎ থানগগাটা সেখানে চিল চার কাছাকাছি কোথায়প। পুরানো পারাগাটা। 
সেই কচি ঘাসে ঢাক' সবুজ সমতলট্ুকুঃ যেখানে কেবল ছুঃসাহসিক পশ্ুপালকের 
চিত কথনে মেষ চঝাতে নিয়ে আসত, খাড়া পাহাছেপ গায়ে জায়গাটা এমনভাবে 
ফিট করা যে কোরবুন্থার সাহেবের চোখ ট্যারা হয়ে যেত, সে খারগাটী 
এর মধ্যে কখন ধলে গেছে--এগিয়ে আসা রোনটি হিমবাহের উচ্ছুঙ্খলগায় 
একাকার হয়ে গেছে । হিযালয় তো মার একটা নিষ্জীব ব্যাপার নরএখানেও 
প্রতি নিষতই অদ্ল-বদল চলছে । 

এবারে আমাদের মুল শিবির হয়েছিল একেবারে রেনিটি ভিমবাহের বরফের 
উপরে । পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা পাথর €-লোধষালির ছাড়াছাড়া অল 
টিবি, তারই লাগোয়া ছুটোর ওপর আমাদের মূলশিবির ৷ কীচেনটা হয়েছে 
পাহানডের গায়ে__ সেখানে মাঝে মাঝে পাহাড় থেক্ষে পাথর গড়িয়ে আসে বটে, 
কিন্ধ উনানের আগুনে বরফ গলে পাতাল প্রষেশের ভয় নেই । ঠাবু থেকে কীচেনে 
বাধায় জন্প ওই গডির়ে আস' ধূলো-বালি পাথর ছিয়েই একটা লাফে ব' প্যালেজ 
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'আছে। বুখাতে গন্থবিধে নেই যে হিমালয় মামাদের জন্য জাগে থেকেই সব 
সাহস্ক' করে রেখেছে | হিযবাহের তলা দিয়ে হডসূড় করে রোনাটি নদী বয়ে 
চলেছে, আরও মাল ভুরেক নরফের তলায় ফলগুধারা হয়ে বয়ে যাবার পর নদী- 
কপে আক্গ্রকাশ করবে-তারপর খধিশক্ষা, ভারপরে ঘৌলীগঞ্জা, তারপরে 
আলকানস), তারপরে গঙ্গা আর তারও আনেক পরে হগলি ! রাত্রির শিকুমতায 
ক্ষনেক পভ থক জলের শা শে শষ বুকের মধ প্রিলতে পায় 
যায়, পরে ঘোকে নপাস ঝপাস করে বরফেক চাই ভঙ্গে প্ডে | এখন ফিবে 
এসে এসব কপ লিখা যত রোযাঞ্কর লাগছে তখন কিন্তু ততটা লাগেনি । 
এক কথায় এবারে আমাদের যুল শিষিবটি হয়েছিল একেবারে হিমালয়ের ফ্রেমের 
ঘধো। 

ভাগের পিল সারারাত বরফ পদে এবং ভারুপরে যেমন হয় একেবারে 
প্রটিকের মতে সকঝানে পকাল | উদ্ধার দিকে ধধিগঙ্জ' খাদের আধার পেলিয়ে 
শ্দূদে জাসকার পবতমালাব তুষারশঙ্গ গুলি ছল পাকিয়ে আছে কাখেট আর 
মানাঁকে চিনতে কোন অন্রধিধাই ভয় না ১৯৩৯ সনে মানা একট? ভয়াবহ 
তুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেন্ট থেকে পাঙাডটিকে স্প্রে দেখলেও চিনতে অস্থবিধা হয না। 

কোনটি নদী দেখতে ক্ষীণাঙ্গিণী বটে, 'কন্ধ প্রতাপে বাড়ালী গৃহবধূর চাইতে 
কম যায় না । ছুরির কলার মতো পাহাড় কেটে বেরিয়ে গেছে) ভিমবাহটিএ 
একট চরিত্রের | হদিকের ছুটে? পাড়া গিরিশ্রার মাঝখান দিয়ে সংকীণ একট 
পথ ফেটে নিয়ে যেন ভটাৎ একটা বরফে [বশ্কোরণ ! এহ সাঙগা যে চোখে ধাধা 
লেগে যায়। 

যূলশিবিবে দক্ষিণমূখো হয়ে বললে লামনেই এক মনোরম দৃশ্বা। হিমবাজটির 
পৃথ পশ্চিম চুদিক থেকে খাড়া ছুটি পরতগাত্র উপরে উঠে গেছে । তিন থেকে 
চার-শাডে চার হাজার ফুট উচ্চতা পধস্থ | এবডো-ধেবডে: গরগান-মাধকাংশ 
জায়গায়ই বরফ গ্রীডাতে পারে পাষেখানে পারে সেখানে ছাকডা-ছাকডা ব্রফ 
জমে আছে । কোথাযও হয়তো পাথরের ফাক-ফোকড় দিবে অভিক্ষীপ কোন 
হ্োতশ্বিনী বেরিয়ে এসে স্বপ্জ-পরিলবর একটু জায়গা কিছুটা পলিমাটি জমিয়েছে-- 
সেখানে কয়েকটি াইন গাছ জটলা বেঁধে দাড়িয়ে আছ্ে-সে এক অতান্ব ফঙ্জু 
বাপার। বৃক্ষহাছোর এই ছিটমহছলগুলো প্রকৃতিরই খেয়ালে কেমন করে হুঠাং 
সবুজের এলাকার বাইরে এলে পড়েছে । ছুডোগ ওই গাছগুলোর---তুবার-বা, 
তুধারপাত, বছছবের অন্তত অর্ধেকটা সময় তো বরফের তলায় আবক্ষ নিষক্জিত 
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হয়ে থাকতে হয় । ভালপালাগুলি পরিপুষ্ঠ হার হুযোগ পায় না, হেজে যাক 
এবং ভেঙে পড়ে । অজরজানের ভাব তাই শরীরেত কোন বাড় নেই। পাতা- 
গলে লোলচধের যতো পীাচর দিকে ঝুঁকে পড়েছে, ক্রমাগত বয়ে পড়ছে। 
কিন্ত এত প্রতিকূলতা সতেদ গাছগুলো রণে ভুজ দেক়নি--তার কোন লক্ষণ 
নেই । পরান্দয় শ্বশিশ্চত জেনেও এমন প্রাপপণ করে লড়াই চালিয়ে যাওয়া-- 
বাহাদধর ষটে। কেউ যেন মনে পা করেন ফে গাছ শিয়েও আমর এককাছি 
আঙদিখোত' কলাম ৷ হিয়ালয়ের একটি গাছ যে কতো কথা বলে, ফ্রাঙ্ক শ্থাইখের 
লেখা দি টি প্রবন্ধটি পড়লে ভার কুট! আচ পাশুয়া যায়। ভবিষ্াতে কোনদিন 
যদি াবাস্ত হয় যে শা কথাও বলে এবং একটু সাধনা পাকলে তা মানুষের শ্রুতি- 
শোচরও হয়, তবে অ মরা অঙ্গাত বিশ্ষিত হব না। 

যে কথা বলছিলাম, এই সবকিছু ভিডিয়ে গিরিগাহ্র দুটি আরও উপয্ধে উঠে 
গেছে--মেছের রাঙ্গা ছাড়িয়ে আকাশের অপীমতায় | ঢেউয়ের মতে! ধাপে 
ধাপে । মুলাশবিবের পন প্রায় আধ মাহল দুর পধন্ত হিমবাছের উপর 
ধুলোবালি-জমে আছে-ঠাকালে চোখ বিস্বাদ হয়ে যায়| 

কিন্তু তার পরেই তৃষা শ্ুত্রের দেশ | গরিগাত্র ছুটি যেপানে একটা বাক 
নিয়েছ-্্রায় সাভিরে। ভাজার ফুট উচ্চতায়-স্পহমবাহের শেতশ্ত্ব ধারাটি সেই 
পন্ঞ উঠে শিয়ে ভারপবে হঠাৎ ভাবিয়ে গেছে) ঠাব পর়েহ আকাশ-শ্কটিকের 
মতো স্বচ্ছ নীল-নিঙ্ল আকাশ | আর ভারএ পরে দূর আকাশের গায়ে বেদেরতোলি 
হিমালয়ের রোদরঞ্িত তুষাব শ্রেণা ।  এলব সময়ে সবকিছুকে বেশ অর্থবহ বলে 
মনে তয় । 

সেযাই “হাক, ঘটনার পত সকালবেলা অন্ঠানূদিদের মতোই দলের পধতারোহী 
সদশ্ারা এ চালবাহকের। রসদপত্ লিয়ে এক মঙ্গর শিবিয়ের পদে রওয়ানা হযে 
গেছে। শিবির একেবারে লিংকুম | পাহাডের গারে কীচেনে স্বিমল কুক 
গোবিন্দ সিংকে সদ্ধনবিদ্য' শেখাচ্ছে ও মাঝে মালে চাটা পাঠিয়ে দিচ্ছে, স্বিমল 
বড় ভালো ছেলে । দূর দেকে ওদের কঠশ্কর মাঝে ঘাঝে হাওয়ার ভেসে 
আমছিল । আম হিমবাহের যাবধানে তীবুর ছারায় ছাওয়া বাচিয়ে পাথরের উপর 
আধশোর! হয়ে আছ এবারে সঙ্গে কার ভাইপোর টেপ রেকর্ডট! নিয়ে 
গ্রসেছি। আর দেবত্রত-ন্রচিত্রাহেমস্থ-কপিকার কিছু বাছাই করা রবীন্্লঙ্গীতের 
টেপ। অভিযান" আবার জয়স্থী অনুষ্টানও কিনা তাই সব কিছুরই ব্যবস্থা 
রাখতে হয়েছে। 


১৮৪ ছিমালন্ব বিচি 

রওয়ানা হয়ে যাবার বেশ অনেকক্ষণ পরে গোরণ সিং হঠাৎ উপর দেকে একা 
নেষে এল | না. পথে কোন বিপঙ্গ ঘটেনি, লাহেবর! কিস ছেড়ে গেছে তাই সংগ্রহ 
করতে এসেছে। এট গোরা লিং কৃড়ি যর আগে প্রথম নন্দাঘু্টির লময় আমাদের 
লক্ষে চিল। সেই সৌকুমার্ধ আজ আগ অবশিষ্ট নেই, এখন ওকে দেখলে সেই 
পাইন গাছগুলোর কথা মলে ভয়--তেষনি জরাজীর ফত-বিদক্ষত, কিন্তু লড়াই 
থাষেনি। কিছুক্ষণ পয়ে গত পিং আবার উপরের পথে রওয়ানা হয়ে গেল 
খিঠে ফোলা নিয়ে । 

টেপরেকর্ডার একটার পন্ক একটা রবীন্্র সঙ্গীত বেছে চলেছে প্রেম, পৃজা, 
প্রকৃতি কোন ভেদাতেদ নেই । অলস চোখে ভিমবাহের দিকে তাকিয়ে আছি। 
্সনেকক্ষণ পরে গোরা লিং হিমবাহের শ্বেতশুত্র জ্ঞায়গাটায় গিয়ে পৌঁছল, অতিক্রম 
করাতে খাকপ। পিঠের বোঝায় একটু ছুয়ে পাছে, 'একেবারে একা, চডাই- 
উত্রা্ট পথ । মাঝে মাঝে উত্বাই পথে মিলিদে যাচ্ছে, 'হার পরেই আবার 
ক্লানপদে চড়াই গেড়ে উপণ্রে উঠে আসছে | যশ আরও উপরে । আর দূরে 
ব্বেপরাতালির হিমরেখ! | গোরা সিং এশিয়ে চলছে । 

গমন একটা অভিজ্ঞতার জন সারাজধনন হিমালয়ে কাটি দিতে রাজি 
আছ্ি। হিয়ালয়ের হিসেব মেলানে! কোন সমিতি তক হিসেবরক্ষকের কম লয় 


চরৈবেতি 


